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প্রবোধচন্দ্র বাগচীর পরলোকগ্রমনে জ্ঞানাবজ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের তথা সমগ্র 
জগতের পক্ষে যে ক্ষত হইল, তাহা উপস্থিত [কছুকালের জন্য অনপনেয় রাঁহল, এবং 
ভবিষ্যৎ বু বৎসর ধাঁরয়া৷ তাহা দুরপনেয়ই থাকিবে । তিনি মান্ত &৮ বৎসর বয়সে 
দেহত্যাগ করেন, এবং যে-কার্ষ তান করিয়া 'গ্িয়াছেন তাহার তুলনায় যাহ৷ 1তাঁন কাঁরয়া 
উঠিবার সময় পাইলেন না তাহার বিচার করিলে আমাদের বাঁলতে হয় যে ইহা অকাল- 
মৃত্যুই হইয়াছে। পাঁর্পূর্ণ এবং পাঁরণত মানাসক শান্তর আঁধকারী আশী ও তদুধ্ব 
বয়সের জ্ঞান-তপস্বী আমাদের দেশে বিরল নহেন ; এবং এই হেতু আমাদের মনে এই 
অকাল-মৃত্যুর জন্য পাঁওত্য ও গবেষণার কথা এবং জাতির কথ৷ ভাঁবয়। নিরুপায় 
হাহাকার জািয়। উঠে। ইহার উপর এই অকাল-মৃত্যুর কারণ পাঁরবার-গত ও মিন্রগ্োষ্ঠীগত 
অনপনেয় শোক তে আছেই। 

বাঙ্গালাদেশে ও ভারতবর্ষে পাঁণ্তত ও গবেষকের অভাব নাই, কিন্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচীর 
পাঁগত্যের বস্তু এবং প্রকাশ উভর [দিকেই একটী অসাধারণ বোঁশিষ্ট্য ছিল ৷ 1790198% 
বা প্রাচীন ভারত-বদ্যা অবলম্বন করিয়৷ বহু ধুরন্ধর পাঁওত আমাদের দেশে ও অন্যত্র কৃতিত্ব 
দেখাইয়। 'িয়াছেন, ইহাদের মধ্যে ধাহারা সবশ্রেষ্ঠ তাহাদের সঙ্গে প্রবোধচন্দ্রের নাম 
অনায়াসে করা যায়। 1কন্তু ফেক্ষেন্রে প্রবোধচন্দ্র নিজের বিশেষ কাঁতিত্ব দেখাইয়াছেন সেচী 
অননাসাধারণ, সেটী হইতেছে ভারত ও চীনের সম্পর্ক । চীন-বদ॥ ও ভারতাবদয়, এই 
উভয়ের মধ্যে সেতুস্ববূপ ছিল প্রবোধচন্দ্রের বিদ্বত্ত। । এ বিষয়ে তান তাহার গুরু ফরাসী 
আচার্য 95181. [,9৬1 [সিল্ভ্যা লোভ মহাশয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন, এবং 
৮১৪] 7৮611191 পোল পেলিও প্রভাতি অন্য কতকগুলি ইউরোপীয় পাঁওতের ভাবশিষ্যও 
তান ছিলেন। গবেষণা ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে ভারত ও চীন এই দুইটি 1বরাট সভ্যতার 
সংযোগের নষ্ট কোঠী উদ্ধার করার কার্ষে যে যোগ্যতা ও যে ক্মাধকার অপোক্ষত, তাহা 
সরবজন সুলভ নহে। একদিকে যেমন প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কীতির সহিত এবং 
আনুষাঙ্গকভাবে সংস্কৃত পাল প্রাকৃত প্রভৃতি ভারতীয় ভাষ৷ ও সাহিত্যের সাহত ঘনিষ্ঠ 
পারচয় অপেক্ষিত, অন্যাদকে তেমাঁন চীনাভাষাতে কাজ-চালানো দখল থাক। দরকার ; 
এবং চীন৷ লিখিত ভাষার বৌঁশষ্ট্য ও ইহার দুর্হতার কথা চিন্ত। কাঁরলে. এই কাজ- 
চালানো দখল, অর্থাৎ কম-পক্ষে আড়াই-তিন হাজার বাঁভন্ন 00)9780:21 বা অক্ষরের 
সাঁহত পাঁরচয়, সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। এতীন্তি্ন, ইংরেজী ছাড়া উপরস্তু অন্ততঃপক্ষে 
ফরাসী ও জামান ভাষার সঙ্গে পরিচয় অপরিহার্য । তদুপরি সমগ্র এশিয়া-খণ্ডের রাজ- 
নোৌতক ও সাংস্কাতক ইতিহাসও ভাল করিয়৷ জানা দরকার । চীনার সঙ্গে সঙ্গে কিং 
জাপানী ভাষার জ্ঞানও কখনও-কখনও অপারহার্য হইয়। উঠে । তিন্তীর সাহত, বিশেষ 
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করিয়। মহাযান বৌদ্ধধর্মের আলোচনার জন্য, পারচয়ও আবশ্যক হয়। এবং এই সমস্ত 
ভাষা-বিষয়ক বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক ও বৈজ্ঞানিক দৃঁষ্ট-ভঙ্গী, অবান্তর 
বিষয় বর্জন করিয়া মুখ্য বিষয় ধরিয়।৷ লইবার শান্ত সংস্কাত-পৃত মনোভাব এবং সব কথ 
নিজে ভাল কারিয়। বুঝিয়া সহজ ও সার্থকভাবে তাহা অপরকে বুঝাইতে পারিবার মত 
প্রাঞ্জল লিখন-শৈলী, এগ লও থাকা চাই। 

ভারত ও চীনের সংযোগ সম্বন্ধে ও এঁশিয়া-খণ্ডের সাংস্কতিক ইতিহাসে আলোকপাত 
কারবার কার্ষে এই সমস্ত যোগ্যতা ও অন্যান্য গুণের আঁধকারী ছিলেন বাঁলয়৷ প্রবোধ- 
চন্দ্রের অধ্যাপনা ও গবেষণা সম্পূর্ণ ও সার্থক হইয়াছিল । 


প্রবোধচন্দ্রের সম্বন্ধে বলা যায় যে তান ছিলেন আমাদের আধুঁনক ভারতবর্ষের প্রথম 
চীনাবদ্যাঁবৎ। খৃষ্টায় প্রথম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, ৬৮ স্তীষ্টাব্দে, দুইজন ভারতীয় পাঁগত 
প্রথম বোদ্ধশান্ত্র লইয়৷ চীনদেশে হানৃ-বংশীয় সম্রাটের রাজধানী লো-য়াঙ্এ উপনীত হন, 
ইহাদের নাম হইতেছে কাশ্যপ মাতঙ্গ ও ধর্মরক্ষ ৷ চীনদেশে পহছিয়াই ইহারা ভারতীয় 
বৌদ্ধশান্ত্র স-স্কৃত ও প্রাকৃত হইতে চীন ভাষায় অনুবাদ করিতে আত্মীনয়োজিত হইলেন। 
এইভাবে ইহার ভারত ও চীনের মধ্যে যে সাহাত্যক এবং আধ্মাআ্মক যোগ স্থাপিত 
কারিলেন, তাহা ১২০০/১৩০০ বৎসর ধরিয়া অব্যাহত রাহল। ইহাদের প্রবাতিত ধার! 
ব৷ পরম্পরার মধ্যে আসলেন, একদিকে বহু বহু ভারতীয় পাঁওত ও জ্ঞানী, ধীহারা চীন- 
দেশে গিয়া চীনা ভাষা আয়ত্ত কাঁরলেন এবং চীন৷ পাঁগুতদের সহযোগিতায় বৌদ্ধশান্তর 
ভারতীয় ভাষা হইতে চীনা ভাষায় অনুবাদ কারলেন, ক্কাঁচং বা নৃতন গ্রন্থ চীনা ভাষায় 
লখিলেন। ইহাদের মধ্যে আঁধকাংশই চীনদেশেই রহিয়৷ যান, এবং সেখানেই দেহরক্ষা 
করেন; অন্যাদকে তেমাঁন বহু চীনা জিজ্ঞাসু এই ধারার মধ্যে দেখা দিলেন, বুদ্ধ-বচন 
সমগ্রভাবে আয়ত্ত করিবার আকাক্ক্ষায় যাহারা ভয়াবহ বিপৎসমূহকে উপেক্ষা কাঁরয়। 
ভারতে আসিয়৷ ভারতীয় ভাষা শিক্ষ। কাঁরয়৷ বৌদ্ধশান্ত্র বুঝবার ও চীন। ভাষায় অনুবাদ 
কারবার যোগ/ত৷ অর্জন কাঁরয়। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন কাঁরলেন, এবং মাতৃভাষায় বোদ্বশান্ত্ 
সহজ-লভ্য কারবার কার্য জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ কারিলেন, ও তাহাদের ভারতীয় গুরু ও 
অগ্রগ্ামীদের মত এই কাজে জীবনপাত করিলেন । কুচা-নগ্ররীর কুমারজীব, দক্ষিণ ভারতের 
বোধিধর্ম, চীনদেশের ফা-হয়েন, হিউএন-থ্‌ সাঙ ও ঈ-তসিউ-_ ইহাদের নাম এই সম্পর্কে 
প্রথম কাঁরিতে হয়। কালক্রমে ভারতবর্ষ তুকাঁদের দ্বার 1বাঁজত হইল, ইসলাম ধম ভারতে 
প্রাতীষ্ঠত হইল, ভারতের সঙ্গে চীনের সাক্ষাৎ যোগসূত্র ছিন্ন হইয়। গেল । পাঁওতের আদান- 
প্রদান কয়েক শতক ধাঁরয় প্রায় বন্ধই রাঁহল । চীনের সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহ নবাঁপত 
হইল, চীনদেশেও সংস্কৃত-চর্চ প্রায় বন্ধ হইয়া গেল। প্রাচীন বৌদ্ধ সাঁহত্ের মাধ্যমে তবুও 
ভারতেরদ সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান ও আকাক্্ষ। ক্ষীণ ধারায় প্রবাহত রহিল। 1ক্তু ভারতবর্ষে 
ভারতীয় পাঁওতের চীন-ভাষায় বিদ্বত্তার কাহনীর স্মাঁতি পর্যস্ত বিলুপ্ত হইল ! 

পুনরায় ইউরোপের পাঁগতরদের চেষ্টায় চীনদেশে প্রচালত বোদ্ধধমের আলোচনাকে 
আশ্রয় করিয়া ভারত ও চীনের এই প্রাচীন সংযোগের কথা আবার জনসমক্ষে পুনরুজ্জীবিত 
হইল । ইউরোপীয় চীন সংস্কাতীবৎ পাঁওতেরা চীনা গ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ করিলেন, 
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ফরাসী, জর্মান, ইংরেজীতে ; আমাদের দেশেও ক্রমে চীন ও ভারতের পুরাতন কল্যাণ- 
[মন্রতার কথা আঁসয়৷ পহুছিল। ইউরোপীয় পাঁওতদের চেষ্টার ফলে ইউরোপীয় ভাষায় 
1লাখত পুস্তকের আধারে আমাদের দেশের জিজ্ঞসুদের মধে; এই চীন-ভারত-সংবাদ সম্বন্ধে 
প্রাথামক জ্ঞান ফারিয়া আসল, এবং চীনা ভাষার সাঁহত সাক্ষাৎ পারচয়ের জন্য 'কছু 
পরিমাণ আগ্রহও দেখা দিল । আধুঁনক ভারতে চীন৷ ভাষার চর্চার আবশ্যকতার কথা 
আমাদের শিক্ষা-নেতাদের কাহারও-কাহারও মনে জাগাঁরত হইল । চীনা ভাষা আয়ত্ত 
করিতে হইবে দুই কারণে ; এক-_ প্রাচীন ভারতকে আরও ভাল করিয়া বুঝবার সাধন 
হিসাবে ; এবং দুই-_ প্রাতিবেশী সুপ্রাচীন সুসভ্য চীনকেও বুঝিবার জন্য । 

এযুগে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ভারতবর্ষে প্রথম চীনা ভাষার অধ্যাপনার ব্যবস্থ৷ 
করিলেন কাঁলকাত৷ বিশ্বাবদ্যালয়ে__ বোধহয় ১৯১৭ সালে 1তাঁন চীন হইতে প্রত্যাগত 
একজন বেলা জয়ান পাঁওতকে বিশ্ববিদ্যালয়ে চীনা পড়াইবার জন্য নিযুন্ত করেন। এই 
চীন ভাষ৷ পাঠের জন; আম অন্যতম ছাত্ররূপে প্রবিষ্ট হই। বিশ্বীবদযালয়ের চীন৷ ক্লাস 
বেশী দিন চলে নাই-_ ছাব্রের অভাবে । ইহার পৰে, ১৯১৫র প্ৰে, বিখ্যাত নানাভাষাবিৎ 
হরিনাথ দে ?িনজগৃহে চীন। ভাষার শিক্ষক রাখিয়। চীনার চর্চা আরম্ত করিয়াছিলেন, 
এইরূপ শুনিয়াছলাম। মির্জাপুর ও পাটনার ব্যারিস্টার, প্রাচীন ভারতের এীতহাঁসক 
স্বগাঁয় কাশীপ্রসাদ জায়সবাল অক্সফোর্ড বিশ্বীবদ্যালয়ের ছান্ররূপে অবস্থানকালে চীন।-ভাষায় 
প্রাথামক শিক্ষা লাভ কাঁরয়া এক বৎসরের জন্য একটা বৃত্ত লাভ কারয়াছিলেন, পরে 
তান 1কন্তু আর অগ্রসর হন নাই। ১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথ তাহার আন্তর্জাতিক বিশ্ব- 
বিদ্যালয় বিশ্বভারতী শান্তানকেতনে স্থাপিত করিলেন, এবং প্রথম হইতেই তান চীন৷ 
ভাষার পঠন-পাঠনের ব্যবস্থার জন্য চান্তত হইয়৷। পাঁড়িলেন। অধ্যাপক ?সলুঞ্যা লেভি 
পারিস হইতে বিশ্বভারতীর আঁতাঁথ-অধ্যাপক রূপে আগমন কাঁরলেন, এবং তাহার বিশ্ব 
ভারতীতে অবস্থান ভারতে চীন৷ ভাষায় চর্চার পক্ষে ?বশেষ অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ আঁনয়৷ 
দিল। চীনা ও 1তিন্বতী উভয় ভাষার শিক্ষা আর্ত হইল । পাঁওতপ্রবর শ্রীযুন্ত বধুশেখর 
শান্্রী মহাশয় উৎসাহের সঙ্গে এই দুই ভাষা অধ্যয়নে অবতীর্ণ হইলেন, তাহার শিষ্য ও 
সহকর্মীদের কেহ কেহও যোগদান করিলেন। 

অধ্যাপক সলভ লোভির শুভাগ্রমনে চীনাভাষার শিক্ষা সবাপেক্ষা কার্ষকর হইল 
প্রবোধচন্দ্রের জীবনে ৷ ইহার স্থায়ী ফল ইহাই হইল যে, এই যুগে, বিংশ শতকের দ্বিতীয় 
পাদে, ভারতবর্ষ প্রবোধচন্দ্রকে পাইয়া বিশ্বের চীনাবৎ পাঁওতদের সভায় নিজ গৌরবের 
আসন করিয়৷ লইতে সমর্থ হইল । এবুগের প্রথম শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চীনাবৎ রূপে প্রবোধচন্দ্ 
প্রকাশিত হইলেন। এবং কেবল তাহাই নহে । বিশেষ মূল্যবান গবেষণার দ্বারা তান 
ভারতের পক্ষে এই নৃতন আলোচনার ক্ষেত্রে বিশ্বের বিঘ্ৎংসমাজে প্রশংসা ও সম্মান প্রাপ্ত 
হইস্স, একটী অনপোঁক্ষক দকে আধুঁনক ভারতের মুখ উজ্জ্বল কারলেন। 

প্রবোধচন্দ্রের জীবন সাধারণ বজ্ঞান-সাধনায় আত্মীনিয়োজত অধ্যাপক ও পাঁওতের 
জীবন, ইহাতে ইউরোপে এবং দক্ষিণ-প্ব এশিয়ায়, চীনে ও জাপানে ভ্রমণ ব্যতীত লক্ষণীয় 
ও চমকপ্রদ ঘটনা বা কার্যাবলী আর 'কছুই নাই । ১৮৯৮ শ্বীষ্টান্দে প্রবোধচন্দ্র বশোহর 
জেলার শ্রীকোল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । ইহার পোন্রক বাসস্থান ছিল খুলন। জেলায়। 


জী 


যথারাতি গুলে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১৯১৮ সালে হানি বি-এ পাস করেন এবং ১৯২০. 
সালে প্প্রাচীন ভারতীয় হীতহাস ও সংস্কাত” 1বষয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান আঁধকার 
করিয়া এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন । প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই তান স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 
কর্তৃক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজ অধীত বিদ্যায় লেকচারার পদে 'নিষুন্ত হন। বোদ্ধা- 
ধর্ম ও চীনা ভাষা অধ্যয়ম করিবার জন্য ১৯২১ সালে স্যর আশুতোষ কতৃক রবীন্দ্রনাথের 
নবপ্রৃতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী বিশ্বাবদ্যালয়ে প্রেরিত হন, এবং এইরূপে বিশ্বভারতীতে তান 
অধ্যাপক সিল্ভ্যা লোভর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই মেধাবী পাঁরশ্রমী এবং নীরব- 
কর্মী শিষ্যকে পাইয়৷ অধ্যাপক লোভির মত পাঁওত বিশেষ প্রীত হন, এবং নিজ মানাসক 
ও চাঁরান্রক গুণে ও চীরব্র-মাধূর্যে লৌভ-দম্পতীর ?নকট প্রবোধচন্দ্র পুন্নবৎ প্লেহ ও 
অনুকম্পা লাভ করেন । অধ্যাপক লোৌভর সঙ্গে যতগুীল ভারতীয় ছাত্রের পাঁরচয় হইয়াছল, 
ছান্রবংসল লোভর কাছে সকলেই প্রিয় 'ছলেন, 1কন্তু আমাদের মনে হইত, প্রবোধচন্দ্ 
ইহাদের সকলের চেয়ে লোভর 'প্রয়পান্ন ও অন্তরঙ্গ হইয়াছলেন। প্রবোধের সাঁহত সাক্ষাৎ 
আচরণে ও প্রবোধ সম্বন্ধে পরোক্ষ উল্লেখে আচার্য লোভর এই প্রগাঢ় প্নেহের বহু নদর্শন 
আমরা দোঁখয়াছ, ওাঁদকে প্রবোধেরও গুরুর প্রতি অচলা গুরুভান্ত ছিল । ইহাদের গুরুশষ্য 
সম্পর্ক যেন আমাদের দেশেরই মত হইয়াছিল । 

অধ্যাপক লোভর আগ্রহে প্রবোধচন্দ্র তাঁহার সাঁহত ইন্দোচীনে ও জাপানে যান। 
কম্বোডিয়া বা কম্কুজ দেশ, আনাম বা ভয়েৎমাম, এবং কোিন-চীন ব। প্রাচীন চম্পারাজ্য 
ঘুরিয়া আসবার সুযোগ তাহার হয়। গুরুর নিকট এশিয়ার ইতিহাস ও চীন। ভাষা এবং 
বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে একান্তভাবে উপদেশ পাইবার সুযোগ এই ভ্রমণের সময়ে তাহার 
হইয়াছিল । “বৃহত্তর ভারত" সম্বন্ধে এইভাবে তাহার ব্যান্তগত পাঁরিচয় লাভের সুযোগ ঘটে। 
এই দক্ষিণ-প্ৰ এশিয়া ও সুদূর-প্রাচ। ভ্রমণের পরে, প্রবোধচন্দ্র দেশে ফিরিয়া আসেন, এবং 
অল্পকাল পরেই তানি বৃত্ত লাভ করিয়া পাঁরিসে উপাচ্ছিত হন ও সেখানে ধারাবাহিক- 
ভাবে গভীর 'নষ্ঠার সাঁহত অধ্যাপক লোভ ও অন্যান্য অধ্যাপকদের কাছে ১৯২৩ হইতে 
১৯২৬ পর্যন্ত ভোট ও চীন ভাষা এবং বৌদ্ধধর্ম ও শান্তর অধ্যয়ন করেন, ও অধীত বিদ্যায় 
গবেষণা করেন। ইহার এই গবেষণার ফলস্বর্প ফরাসী ভাষায় তিন খণ্ডে তান 72 
02707 89082477755 67 07775 অর্থাৎ চীনদেশে বৌদ্ধশান্ত্র' নামে ভাত মূল্যবান 
রন্থ, ও 7)6%7:-1,231705 527750711 0%17915 অর্থাৎ 'দুইথান সংস্কৃত চীনা আভধান' 
নামে দুই খণ্ডে এক আঁভনব গ্রন্থ, পারিস বিশ্বীবদ্যালয়ের নিকট পেশ করেন, এবং এই দুই 
বইয়ের জন্য পাঁরস বশ্বীবদ্যালয়ের সুকুমার-সাহত্য দর্শন হীতহাস ভাষাবদ॥ ইত্যাদির 
জন্য সবোচ্চ সম্মান 7)০9০06016:8-1,500518 (1.৯ -[..) দক্ত্যোর-এ-লেন্র অর্থাং সাহত্যা- 
চার্য উপাঁধ প্রাপ্ত হন। ফরাসী নাগাঁরক হইলে এই উপাধর সঙ্গে-সক্ষে সরকারী চাকরী 
বাধ! থাকে । প্রবোধচন্দ্রের পূর্ধে কেবল একজন ভারতীয় এই উপাধি অর্জন করিতে সমর্থ 
হন, গতাঁন্‌ ছিলেন পরলোকগত ডান্তার সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সংস্কৃত অলঙ্কারশান্্র 
লইয়া ইন কাজ করেন; এবং প্রবোধচন্দ্রের পরে মান্ত আর একজন ভারতীয় এই মাদার 
যোগ্য বাঁলয়া গৃহীত হন__ আমার ভূতপ্ৰ ছাত্র অধাপক শ্রীমান্‌ তারাপ্রসাদ দাশ ; ইনি 
ফরাসী সাহত্যে ভারতীয় চিন্তার প্রভাবাবিস্তার বিষয়ে ফরাসী ভাষার পুস্তক প্রণয়ন করেন ! 


৮ 


এইরুপে বিদেশে নিজ পাঁওত্োর জন্য জগ্নমালা অর্জন ফাপিয়া প্রধোধচন্জ্র ভারতে 
প্রত্যাব্ন করেন, এবং কাঁলকাজ৷ 'বিশ্বাবদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয়  বিদয়-_ ইতিহাস ও 
সংস্কাত-_ 1বভাগে অন্যতম অধ্যাপক 1[নধুস্ত হন। কাঁলিকাত৷ বিশ্বাবদ্যালয়ের অর্থানুকূলেয 
উহার মুখ্য কাতি ফরাসী ভাষায় লিখিত এই দুই বই 51%০-1%4/22 গ্রন্থমালার অর ভুন্ত 
করিয়৷ প্রকাঁশত হয়, এবং এই দুই বইয়ের দ্বারায় সমগ্র জগতে [বিশেষজ্ঞ পাঁওতগণের 
মধ্যে প্রবোধচন্দ্রের প্রশংস৷ ধ্বনিত হয়। চীনা ভাষায় অনুদিত সংস্কৃত ও অন্যান্য প্রাচীন 
জরতীয় ভাষায় বৌদ্ধগ্রন্থের সূচী বহুপ্ধে জাপানী পাত 880১৮. ৪015০ বুন্য়ূ 
নান্জ্যো অক্সফোর্ড বিশ্বাবদযালয় হইতে প্রকাশিত করেন। এই সূচী বহুবৎসর ধাঁরয়া চীন 
ও জাপানের বৌদ্ধধর্ম আলোচনার জন্য অন্যতম মুখ্য সাধন-রূপে সমাদৃত হইয়া ব্যবহৃত 
হইয়া আঁসয়াছে। নান্জ্যো চীন৷ অনুবাদপ্রন্থগুলির মূল সংস্কৃত নাম ধাঁরয়া দেওয়াতেই এই 
বইয়ের ছিল প্রধান উপযোগত৷। ( ফরাসী পাঁওত ৮, 00£161 কার্দিয়ে অনুরূপভাবে 
সমগ্র বৌদ্ধশান্ত্রের ভোট ব৷ তিরতী অনুবাদের সূচী প্রকাঁশত করিয়া ভোটদেশীয় বৌদ্ধধর্মের 
চর্চার পথ সুগম করিয়া দেন। ) প্রবোধচন্দ্রের মুখ্য কাঁতিত্ব এখানে যে, এই সমগ্র চীনা 
অনুবাদরাশির একটী ইতিহাস প্রদর্শন করেন, এবং চীনা ও ভারতীয় অনুবাদকগণের 
কালানর্দেশ ও অনুদিত গ্রন্থের আলোচনা কায়৷ প্রায় সহমবর্ষব্যাপী একটী সমগ্র অনুবাদ- 
সাঁহত্যের ইতিহাস কৌত্হলী পাঠক-সমাজের সমক্ষে ধাঁরয়৷ দেন । চীনা বৌদ্ধ পারব্লাজক- 
গণ তে৷ ভারতে আসিয়া সংস্কৃতচর্চা কাঁরতেনই, তাহা ছাড় চীনদেশেও সংস্কৃত অধ্যয়নের 
ও সংস্কত লেখ-- ইত্যাদির িখনের রীতি ছিল। চীনাদের সংস্কৃত শিখাইবার জন্য চীনা 
সংস্কৃত্ঞ পাঁওতের৷ ছোটখাট সংস্কৃত আঁভধান প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এইসকল আঁভধানে 
প্রথম দেওয়া চীনা শব্দ, ও তান্নয্লে সেই শব্দের সংস্কৃত প্রাতিশব্দ। সংস্কৃত শব্দের ভারতীয় 
1লাপর অক্ষরগুীল চীন। িপির অনুকরণে উপর হইতে নীচে লেখা হইত ; ও পাশে-পাশে 
চীনা অক্ষরে ভারতীয় বর্ণের উচ্চারণ দেওয়া হইত। এইরূপ চীনা-সংস্কৃত অভিধান হস্ত- 
[লাখিত ও মুদ্রুত অবস্থায় চীন ও জাপান দুই দেশেই পাওয়া ?গয়াছে। অষ্টাদশ শতকে 
জাপানে মু্রুত এইরূপ দুইখানি আঁভধান প্রবোধচন্দ্রপুর্ন“মুঁদ্রুত করিয়৷ ও ফরাসী ভাষায় 
টীকা-টিগ্ননী দিয়া প্রকাশিত করেন। শ্বীষ্ীয় ৭ম-৮ম শতকের সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার 
তথা প্রাচীন চীন। উচ্চারণের অনুশীলনে এইরূপ আঁভধানের মূল্য ইহার ভূমিকায় ও চীকায় 
সুন্দরভাবে প্রবোধচন্দ্র কর্তৃক প্রদর্শিত হয়। চীন ও ভারতের সভ্যতার ?মলনের ইতিহাসে 
এইভাবে প্রবোধচন্দ্র ঠাহার কর্মজীবনের প্রারস্তেই সার্থক গবেষণা আরম্ত কাঁরয়া দেন; 

১৯২৬ হইতে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ১৯ বৎসর ধাঁরিয়৷ প্রবোধচন্দ্র কলিকাভ৷ বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন । এই সময়ের মধ্যে কাঁলকাত৷ বাঁলিগঞ্জ প্লেসে তাহার বসতবাঠী 
তান প্রস্তুত করেন । এই দীর্ঘকাল প্রবোধচন্দ্রের সহকর্মীরূপে একত্র কার্য কারবার সুযোগ 
আমার ঘাঁটয়াছল ; এবং ধবশ্বীবদ্যালয়ের বাহিরে অন্যত্র নান। স্থান, প্রবোধচন্দ্রের নজ- 
গৃহে, আমার গৃহে ও মিন্রবর্গের গৃহে, নানাসূত্রে প্রবোধের সাঁহত ঘানষ্ পারিচয়ের সৌভাগ্য 
আমি পাইয়াছ। পাগুত প্রবোধচন্দ্রের প্রাত আমার শ্রদ্ধ৷ তো উত্তরোত্তর বাঁড়য়। চাঁলয়াছিল, 
উপরন্ত মানুষ প্রবোধচন্দ্রকে ভাল না বাঁসিয়া পার নাই। মানসিক দৃষ্টিভাঙ্গ বহু বিষয়ে 
আমাদের একই ধরনের ছিল, উভয়েই এক হসাবে সমানধম্ম। ছিলাম। ভাবাতত্ের 
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ক্ষে(রেও প্রবোধচন্দ্রের বিশেষ যোগ্যতা ছিল । জীবনের ও জীবনবাহ্য গভীরতম নানা 
বিষয়েও আমাদের দৃষ্টভাঙ্গর মধ্যে সামঞ্জস্য ছিল। এরূপ নিরহত্কার অমায়িক সদাপ্রফুল্প 
মানুষ দুলভ 'ছিল। পাঁওত্য ইহার চাঁরন্র-মাধূর্কে ভারাক্রাম্ত কাঁরয়া বা চাঁপিয় বিধবান্ত 
করিতে পারে নাই । সারল্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রবোধের চরিত্রে একটা সহজ স্বাধীনতা ছিল, যে- 
জন্য তান কখনও পরমুখাপেক্ষী থাকিতে পারেন নাই। নিজের কোনও সুবিধার জন্য 
ক্ষমতাশালী লোকের কাছে 'দরবার' করা তাহার চরিনের মধ্যে একেবারেই ছিল না। 
এইজন্য অনেক সময়ে তাহার গুণ না বুঁঝিয়৷ লোকে তাহাকে উপেক্ষ। করিয়াছে, প্রবোধচন্দ্র 
সে বিষয়ে ভুক্ষেপ করেন নাই । আমাদের মনে হয়, প্রবোধচন্দ্রের ব্যন্তিত্ব ও পাওত্যের 
মূল্য কাঁলকাতায় আমরা ভাল করিয়৷ বুঝিতে বা ধারিতে পার নাই । নিবিবাদে একাগ্রমনে 
ও নিজ স্বাভাবক নিষ্ঠার সাঁহত কাজ করিয়৷ যাইবার অবকাশ পাইবার আশায় তান 
কাঁলিকাত৷ বিশ্বাবদঠালয়ের কাজ ছাড়য়৷ 'দিয়া ১৯৪৫ শ্ীষ্টাব্দে বিশ্বভারতী ?বদ্যাভবন 
ব৷ গবেষণা বিভাগের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন। 

কতকগুলি অস্ুবধা সত্তেও 'বিশ্বভারতীতে প্রবোধচন্দ্র অনেকটা আশানুরূপ কার্ধ 
করিবার সুযোগ পাইলেন । তিনি বিগ্রভারতীর বিদ্যাভবন ও চীনাভবন নৃতন করিয়া 
গাঁড়য়া তুলিলেন ; এবং 'বদযাভবনের নান৷ বিভাগে উৎসাহের সাঁহত গবেষণার কাধ 
চাঁলতে লাগিল । নান! প্রবন্ধ ও পুস্তক বিশ্বভারতী হইতে প্রবোধচন্দ্রের চেষ্টায় প্রকাশিত 
হইতে লাগল, নৃতন নৃতন কতকগুলি গবেষক দেখ দিলেন; এবং রবীন্দ্রনাথ যাহা 
চাহিয়াছিলেন, বিশ্বভারতী ভারতের অন্যতম প্রধান প্রাচ্য ও পাশ্চান্ত বিদ্যার কেন্দ্র হইয়া 
দাড়াইল । সংস্কৃত, বাঙ্গালা, 'তিববতী, চীনা, অবেস্তা, প্রাচীন পারসীক, ফারসী, উীঁড়ুয়৷ 
প্রভৃতি ভাষায় মূল্যবান পুস্তক ও প্রবন্ধ বশ্বভারতীর মাধ্যমে প্রকাঁশত হইয়৷ এইরূপে 
ভারত-বাণীকে গৌরবাঁস্বত করিয়াছে । 

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার চীনদেশে গয়া চীনা ভাষা, ইতিহাস ও সংস্কাতি শিক্ষার 
জন্য পাচজন ছান্র পাঠান, তন্মধ্যে ববশ্বভারতী হইতে দুইজন 1ছলেন, এবং ইহারা সকলেই 
[বশেষ কাতিত্ব অর্জন কাঁরয়।৷ ফিরিয়াছেন । প্রবোধচন্দ্রকে ভারত সরকার হইতে ভারত- 
বিদ্যার অধ্যাপকরূপে পোঁকঙ্‌ বিশ্বাবদ্যালয়ে দুই বৎসরের জন্য পাঠানে। হয়। এইরূপে 
চীনদেশে অবস্থানের সুযোগ পাইয়া প্রবোধচন্দ্র চীনাভাষায় ও হীতিহাস এবং সংস্কৃতিতে 
আরও প্রাবীণ্য অর্জন কাঁরয়া ফিরিয়া আসেন । ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনদেশে মাও-তসে-তুঙ-এর 
অধীনে কমিউনিস্ট-তন্ত্র স্থাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে, ভারতসরকার চীনদেশে অরাজকতার 
আশঞ্কায় অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্রকে ও ভারতীয় ছান্র কয়জনকে ডাঁকয়। পাঠান । ইহার 
পরে তাহাকে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার কর্তৃক প্রোরত একটি সংস্কাতঅনুশীলক 
প্রতীনধিদলের সঙ্গে আর একবার কয় সপ্তাহের জন্য চীনদেশে যাইতে হইয়াছিল । 

বিশ্বভারতী 'বশ্বাবদ্যালয়ের ভার ইতিমধ্যে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেন প্রধান- 
ন্রী শ্রীযুস্ত জবাহরলাল নেহরু এাঁবষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন । প্রথম উপাচার্য হইলেন 
্রীযু্ত ররীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তপরে আচার্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন, এবং ১৯6৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রবোধ- 
চন্দ্র এই গুরুভার দায়িত্বপূর্ণ কার্ষ গ্রহণ কারবার জন্য নিবাচিত হইলেন । প্রবোধচন্দ্র অননা- 
কর্ম হইয়৷ একা গ্রাচন্ডে তাহার কর্তব্যপালনে অগ্রসর হইলেন । প্রথমেই 'তাঁন স্থেচ্ছায় তাহার 
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পদের প্রাপ্য বেতন ১৫০০ টাকা হইতে ২৫০ টাকা কম লইবার আঁভপ্রায় প্রকাশ 
করিলেন। দারদ্র ছান্রদের জন্য এই অর্থ ব্যয়িত হওয়ার 1নর্দেশ তান দিয়াছিলেন। বিশ্ব 
ভারতীর জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রবর্ধনের ও শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রের শ্রীবৃদ্ধর জন্য তিনি চোঁষ্টত 
হইলেন এবং িশ্বভারতীর সবাঙ্গীণ উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ও পাঁরশ্রম কাঁরতে 
লাগলেন। 
গা গ্ ধী 

প্রবোধচন্দ্রের পৃস্তক ও প্রবন্ধ এবং তাহার সম্পাঁদত ব৷ তৎকর্তৃক পাঁরচাঁলত বিশ্ব 
ভারতীর গবেষণাময় গ্রন্থাবলীই তাহার প্রধান কীর্তিন্তম্তরূপে বরাজ কারিবে। চীনদেশে 
বৌদ্ধশান্ত্র ও চীন-সংস্কৃত আঁভধানের কথ। বলিয়াছি। ভারতে আর্যদের আসবার পৃৰে যে 
অনার্যসভাতা_ কোল বা নিষাদ এবং দ্রাবড় সভ্যত। _ ভারতীয় সভাতার আধারদ্বর্প 
ছিল, ভাষাতত্বের ভিত্তিতে সে বষয়ে তিনজন ফরাসী পাঁওত 78817 291529195%1 ঝণ 
পাঁশিলুক্ষি, 19165 81901) ঝুল বুক ও প্রবোধচন্দ্রের গুরু আচার্য 95182 [61 
সিলৃভভ) লোভ কতকগুলি বিশেষ মূল্যবান প্রবন্ধ 1বাভন্ন ফরাসী পাল্রিকায় প্রকাশিত 
করেন। এগুলির প্রচার প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির আলোচনার পক্ষে অপরিহার্য 
ছিল। প্রবোধচন্দ্র এগুলির ইংরেজী অনুবাদ করেন, ও ভারতে ও এশিয়া-খণ্ডে 05130 
ও /১05010-৯51800 (নিষাদ ) ভাষাগোতঠীর স্থান নির্ধারণ কাঁরয়া। একটী গবেষণাত্মক 
প্রবন্ধ রচনা করিয়া, ও ফরাসী পাঁওতগণের প্রবর্তিত পদ্ধীত অনুসারে দুইটি নৃতন শ্রবন্ধে 
আরও কিছু কার্য স্বয়ং করিয়া, এবং তাঁদ্বষয়ে আমার রাঁচিত একটী প্রবন্ধ লইয়া, ফরাসী 
হইতে অনুষ্দিত প্রবন্ধগুীলর সহিত এই চা'রিগি নৃতন প্রবন্ধ জীড়য়। দিয়া ১৯২৯ শ্ীষ্টাব্দে 
কাঁলকাত। 'বিশ্বাবদযালয় হইতে 72767470767 272 77671070277 2107 27 17414 নাম 
দিয়া একখানি মূলাবান গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। ভারতীয় জনগণ ও ভারতীয় সভ/তার 
মৌলক প্রকৃতি বা আধার ষে মিশ্র, আর্ধানার্য, তৎসম্বদ্ধে বোধ বা বিচার জাগাঁরত করিতে 
এবং প্রাতীষ্ঠত কাঁরতে এই বই 'ফরাসী প্রবন্ধের সংগ্রহ ও নৃতন প্রবন্ধ কয়গি। অনেকটা কার্ষ 
কর হইয়াছে । নিখিল ভারতীয় এীতিহাসিক সম্মেলনের ১৯৪৩ শ্বীষ্টাব্দের আঁধবেশনে শাখা- 
সভার সভাপাঁতি হিসাবে প্রবোধচন্দ্রের একটি মূল্যবান লেখ প্রকাশিত হয়-_ 1৩ ২০1০ 
01 1116 00100181 /৯51810 ব010903 11 (15 1715001% 01 0018. অর্থাৎ ভারতের 
ইতিহাসে মধ্য-এাঁশয়ার যাযাবর জাতির কার্য। এই প্রবন্ধগি ভারতের ইতিহাসের একটী 
জাঁটল অধ্যায়ের নহ্টকো্ঠী উদ্ধারের জন্য নৃতন তথ্য ও তদপেক্ষা মূল্যবান নৃতন দৃষিভা্গ 
উপস্থাপিত করে। মধ্য-এাঁশয়ার সুগ্‌দ বা সোগীয় জাঁতর ভাষার আধারে গঠিত 
একপ্রকার প্রাকৃত ভাষাই যে ভারতে 'ম্ীলক-পৈশাচী' নামে আঁভাহত হয়, তাহা প্রবোধচন্দ্র 
দেখাইয়া দেন। মহারাজা অশোকের অনুশাসন অনুশীলন করিয়া প্রবোধচন্দ্র এই অত্যন্ত 
মূল্যবান সিদ্ধান্তে পহংছান যে হীনযান মতের বৌদ্ধধর্ম পাঁলিভাষায় লাখত বোদ্ধশাস্ত 
যাহার বাহন এবং যাহা 'সংহল, রক্গদেশ, শ্যাম ও কম্বোজে এবং চট্টলে প্রচলিত তাহাই 
মূল বৌদ্ধধর্ম নহে, মহাযানের মুখ্য প্রাতপদ্য বোধিসত্্যবাদও বহু প্রাচীন, এবং অশোকের 
1শিলালেখে মহাযান মতের আস্তিত্বেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। কম্বোজদেশের প্রাচীন সংস্কৃত 
িলালেখে টীল্লখত কয়েকখানি সংস্কৃত তন্গ্রন্থের পাঁরচয় নেপালে প্রাপ্ত গঁথ হইতে 
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উদ্ধার ফরিয়। প্রবোধচন্দ্র তাহার আর একচী মূল্যবান প্রবন্ধে ভারত ও বাঁহর্ভারতের ্রাহ্মণ্য- 
ধর্মের যোগের একাংশে বিশেষ আলোকপাত কারয়াছেন। প্রাচীন বাঙ্গালা চর্যাপদের 
আলোচনায়, চর্যাপদগুলর তিম্বতী অনুবাদ বিচার করিয়া চর্যাপদের পাঠীনর্ণয়ের জন্য 
প্রবোধচন্দ্র অমূল্য উপাদান আনিয়া 'দিয়৷ গিয়াছেন। প্রাচীন বাঙ্গালার বৌদ্ধ আচার্য সরহের 
কালানির্ণয়ও তাহার এক সার্থক গবেষণা । এদেশে প্রচালত শৌরসেনী অপদ্রংশে রাঁচিত 
দোহা ও অন্য কাঁবতার সংগ্রহ ও সম্পাদনাকে তাহার কৃতিত্বের মধ্যে ধারতে হয় । 

প্রবোধচন্দ্র নিছক গবেষক ছিলেন না, সাহত্য ও কলারসিকও ছিলেন। তিনি 
আঁত প্রাঞ্জল বাঙ্গালা, ইংরেজী ও ফরাসী লিখতে পারিতেন। বৌদ্ধধন্ম সম্বন্ধে চীনের ও 
ভারতের সংযোগ সম্বন্ধে, দাঁক্ষণ-পৃব এশিয়ায় ভারত সংস্কৃতির প্রচারের সম্বন্ধে তাহার রচিত 
ইংরেজী ও বাঙ্গাল। বইগ্ীল সহজবোধ্যভাবে এইসমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিয়া, ভারতে 
ইতিহাসের জ্ঞানকে অবলম্বন কারয়া সংস্কাঁতি প্রচারের সহায়ক হইয়াছে । তাঁহার বহু 
প্রবন্ধের কথাও এখানে বলা যাইতে পারে। 

প্রবোধচন্দ্র অন্যায়ের জন্য কখনও-কখনও উদ্ম। প্রকাশ করিতেন, কিন্তু তাহা ব্ান্ত- 
[বিশেষের প্রাতি বিদ্বেষভাব কখনও আনয়ন করে নাই। প্রবল কতব্যানষ্ঠা তাঁহার মধ্যে 
ছিল, তাঁহার সারল্যে ও ব্যবহার-মাধূর্ষে সকলেই তাঁহার অনুরাগী আপনজন হইয়া পাঁড়ত। 
প্রবোধের তিরোধানে আমার ব্যান্তগত দুঃখের কথ। বাঁলবার চেষ্টা করিব ন৷ । তাঁহার ব্যা্তত্ব 
স্মরণ কারয়া মনে-মনে তাঁহার প্রাত অনুজের মত ঘ্নেহ করিয়া আ'সয়াছ, এবং তাঁহার 
পাওত্যের কথা ভাবিয়া তাঁহার সম্বন্ধে অগ্রজের উপযুক্ত শ্রদ্ধা পোষণ করিয়া আ'সয়াছি। 

ভারতের ?গনকট হইতে চীন বৌদ্ধধর্ম পাইয়াছে ; দর্শন পাইয়াছে, ভাস্কর্য চিত্রণ নৃত্য 
নাট্য প্রভাতি নানা ?শপ্পকল। পাইয়াছে। ভারতের ভাগারে যে যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ছিল 
তহারও অংশী হইয়াছে। ফান্শ্‌ বা ভারতীয় 'লাপাবিদ্যা চীনের মনে তাহার ভাষার উচ্চারণ 
সম্বন্ধে অনুসান্বংসা আঁনিয়। 'দিয়াছে। এসব কথা ইউরোপীয় প্রাচ/বিদ্গণ আমাদের 
জানাইয়াছেন, আমর। তজ্জন্য নৃতন ভাবের গবমুখ অনুভব করিয়া থাঁকি। চীনারাও এসব 
কথা মাঁনয়। আসিয়াছেন, প্রাচীন ভারতের প্রাতি এজন্য এতআবৎ তাহাদের শ্রদ্ধাও ছল 
অসীম । কিন্তু আমরা কি শুধুই 'দিয়াছি ? চীনের মত অতবড় সুসভ্য জাতির কাছ থেকে 
ভারত ক কিছুই লয় নাই ? যাঁদ ভারত কিছুই গ্রহণ না কারয়া থাকে, তাহা হইলে 
তদ্বারা ভারতেরই মানসিক দেন্য প্রমাণিত হইবে -- কারণ পরস্পর আদান-প্রদানের উপরই 
জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রগাঁত সম্ভবপর হয়। সুখের বিষয়, আমরাও 
চীনের নিকট নানা বিষয়ে ধণী-_ এবং এবিষয়ে একটী প্রবন্ধে আমি আমাদের সংস্কৃতির 
কতকগুল দিকের উল্লেখ করি, যেখানে চীন৷ প্রভাব সম্ভবপর বাঁলয়৷ মনে হয়। ১৯৫৫ 
ব্ীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে চীন ভ্রমণকালে চীনদেশীয় এরীতহাসিক ও ভাষাতাঁত্ক প্রভাত 
পাঁওতজ্সর সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনা কাঁর। গবেষণার সামগ্রী চীনদেশে সংগৃহীত হইয়া 
আছে; চীনাদের ইতিহাস-বোধ অসাধারণ, আমাদের সংস্কাতির মত তাহাদের সংস্কৃতি 
ইতিহাস-ীবষয়ে উদাসীন নহে। প্রবোধচন্দ্রের সঙ্গে এ বিষয়ে আমার বহুবার আলাপ 
হইয়াছিল । তাহারও ধারণা, ভারতের সংস্কাতিতে চীনের ছাপ আছে-_ ভারত ও চীনের মধ্যে, 
কেবল ভৌতিক বন্ধু নহে, ভাব ও চিন্তার ক্ষেত্রে, কলার ক্ষেন্রেও লেন-দেন উভয়ই হইয়া 
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1গয়াছে । প্রবোধচন্দ্রের ধারণা ছিল, চীনা খাঁষ লাউ-ংসের আলোচিত তাও-বাদ বা ধাত- 
বাদ অথবা নিগুণ-সগুণ-্রহ্মবাদ, পরবরতাকালে পাঁরবাঁতত হইয়া অনারূপ গ্রহণ করে, এবং 
আমাদের তান্তক বামাচার ও অন্য গৃহ্য সাধনার মধ্যে এই অবাচীন তাও-বাদের প্রভাব নাক 
সুস্পষ্ট । মূল চীনা গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এ সম্বন্ধে প্রবোধচন্দ্র অন্বেষণ আরন্ত করিয়াছিলেন, 
যথাসম্ভব শীঘ্র তাহার 'সদ্ধান্ত এই সম্বন্ধে যাহাতে 'তাঁন প্রকাশ করেন সে বিষয়ে তাহার 
ও আমার উভয়েরই আগ্রহ ছিল। সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে চীন৷ ভাষার প্রভাব স্বর্প কতকগুল 
শব্দের অবস্থান দেখা যায় । সে বিষয়ে প্রবোধচন্দ্র ও আমি উভয়েই আলোচনা কাঁরতাম। 
আমার ন্যায় 'তাঁনও মনে কাঁরতেন, খোঁজ করিলে বেশ লক্ষণীয় একটি চীনা উপাদান 
প্রাচীন ভারতের ভাষায় মালবে। চীনা-সংস্কৃত আঁভধানগুি হইতে অন্তত এইরূপ একটি 
চীনা শব্দ খ্ীষ্ীয় ৭/৮ শতকের প্রচালিত সস্কতে তান পাইয়াছিলেন। প্রাচীনকালের 
আন্তর্জাতিক মানাসক সহযোগিতার ইতিহাসে এ সমন্ত আত মূল্যবান তথ্য। এ কাজ 
[তাঁনই ভাল মনে করিতে পারবেন যান চীনা ও সংস্কৃত-প্রাকৃত এবং অন্য ভাষা জানেন, 
ও যাহার ইতিহাস সম্বন্ধে বোধ আছে। প্রবোধের ?তিরোধানে এর্‌প পাঁওত ভারতবর্ষে আর 
কই ? অবশ্য শ্রীমান্‌ বসন্ত বাসুদেব পরাঞ্জপে, শ্রীমান্‌ সতীরঞ্জন সেন প্রমুখ কতকগুলি 
তরুণতর ভারতীয় চীনাবৎ পাঁওত আছেন, ইহারাই এখন আমাদের একমান্র আশাস্থল ।"". 
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ভারতীয় কৃষ্টির সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


ভারতীয় জাতি ও ভাষাসমূহের তুলনামূলক আলোচনা হতে অতীতের অন্ধকারে যে ক্ষীণ 
আলোকরেখাপাত করা যায় তর সাহায্যে অনুমান করা চলে যে এদেশের আদম 
আঁধবাদীরা ছিল ঘোর কৃষ্ণকবর্ণ, অপেক্ষাকৃত খবকায় এবং এ-দেশের জল বায়ু ও মাটির 
সঙ্গে সম্পূর্ণ পারচিত। তাদের কোনে উন্নত ধর্ম, সাঁহত্য বা শস্প ছিল বলে জান৷ যায় 
না, 1ক্তু পণ্চনদ হতে আরম্ভ করে গঙ্গানদীর মোহান৷ পর্যন্ত সমস্ত উত্তরাপথই ছিল তাদের 
করতলগত। 

কালক্রমে তাদের চাইতে অপেক্ষাকৃত গৌরবর্ণ দ্রাবড় জাতি বেলুচিস্তানের পথে বোলান 
[গাঁরপথ দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। উন্নত ধর্ম ও িপ্পে তাদের আঁধকার ছিল বটে 
[কিন্তু আদম আঁধবাসীদের চাইতে তাদের সংখ অত্যন্ত কম ছিল বলেই তার৷ উত্তরাপথের 
[দকে অগ্রসর ন৷ হয়ে ভারতবর্ষের পাঁশম প্রাস্তদেশ 'দয়ে দাঁক্ষণাত্যে উপাঁনবেশ বিস্তার 
করোছল। 

এই দুই জাতি যে ভারতীয় সভাতার সংগঠনে বহু উপাদান দিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। 
[কস্তু তাদের কোনো সাহিত্য বা শিল্পের 'নার্দষ্ট নিদর্শনের অভাবেই ভারতীয় সভ্যতার 
ইতিহাসে আমর। তাদের প্রকৃত স্থান নির্ধারণ করতে পার নি। সিন্ধু প্রদেশে মহেঞ্জোদারে। 
অঞ্চলে যে প্রাচীন সভ্যঅর 'নদর্শন আঁবঙ্কৃত হয়েছে তা অনেকে মনে করেন দ্রাবিড় 
জাঁতর কীর্ত। এ-কথা কতদূর সত্য তা 'নর্ণয় কর৷ যায় নি এবং প্রাগোতিহাঁসক 
যুগের সভাত৷ ভারতীয় সভ্যতার হীতহাসে কোন্‌ স্থান আঁধকার করে তাও স্ছর করা সম্ভব 
হয় নি। শুধু ভারতীয় ভাষাসমূহের মধে। এই দুই জাতির কথ্য ভাষার প্রভাব ধরা পড়ে। 
দাক্ষিণাত্যে যে-চারটি দ্রাবিড় ভাষা আছে তামিল তেলেগু, মালায়লমূ ও কানারী-_তাদের 
মধো বহু পাঁরমাণে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব থাকলেও তার৷ তাদের দ্রাবিড় রূপ হারায় ?ন। 
পঞ্জাবের পার্বত্য অঞ্চলে, হিমালয়ের নানা উপত্যকায়, ছোটনাগপুর ও উীঁড়ষ্য। অণ্চলে 
মুণ্ডা, কোল, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতির মধ্যে ভারতের আঁদম অধিবাসীদের প্রাচীন ভাষার 
সন্ধান পাওয়া যায়। 

1কন্তু ভারতীয় সভ্যতায় এ-সমস্ত জাতির অবদান থাকলেও সে-সভ;তা যে মূলতঃ আর্ধ 
সভ্যত। তাতে সন্দেহ নেই। ভারতীয় আর্ধ জাঁত আর্য নামক একটি বিরাট জাতি-গো্ঠীর 
শাখা মান্র। এই মূল আর্য জাতি প্রথমে কোন্‌ দেশে বসবাস করত তা আমরা সঠিফ জান 
না। তবে গ্রীক, লাতিন, ইউরোপের অন্যান্য প্রাচীন ভাষা ইরানী, শক প্রভাত ভাষা এই 
মূল আর্য ভাষ। হতে উদ্ভুত বলে মনে হয় যে এ-জাতি বহু প্রাচীন কালেই নান৷ শাখায় 
'বিভন্ত হয়ে পড়োছল এবং তন্মধ্যে ভারতীয় শাখা থৃষ্টের জন্মের প্রায় দেড় হাজার বৎসর 
পৰে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পথে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল । 


১০৭ 
“দে, বি। ২ 


অবশ্য ভারতবর্ষ এ-বুগে উত্তর-পশ্চিম হিন্দুকুশ পরত পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল, অর্থাৎ 
বর্তমান কালে যেদেশকে আমরা আফগানিস্তান বাঁল তার প্বাংশ ছিল ভারতবর্ষের 
অন্তর্গত। আর্য জাতি ছিল নান! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখায় িভন্ত ॥ এই সমস্ত শাখার 1ভন্ন ভিন্ন 
নাম ছিল, সিন্ধু নদের পশ্চিমে যে-সমস্ত আর্ষেরা বাস করতেন ঠাদের নাম ছিল পকৃথ, 
ভলান, আঁলন, শিব, গন্ধারী ইত্যাদ। এ-স্মন্ত নাম সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নি। পকৃথেরা খুব 
সম্ভব বর্তমান যুগের পাঠান, ভলান নাম হতেই বোলান 1গিরিপথের বর্তমান নামের উদ্ভব । 
গান্ধারী পেশোয়ার অণ্ুলের প্রাচীন নাম। 

1সন্ধু নদের পৃবে পণ্চনদে যে আর্ধের বসবাস করতেন ঠার্দের অনেকের নাম প্রাচীন 
সাহত্য হতে পাওয়া যায়, যেমন-_্রিৎসু, ভরত, পুরু, কুরু, অনু, যদু, তৃবশ ইত্যাঁদ । এই 
আর্যদের শান্ত ছিল অনেক বোশ এবং অন্ত্রশত্ত্র যুদ্ধপ্রণালী ছিল অনেক উন্নত। সেই 
কারণে তাঁরা আঁত সহজেই আঁদম আঁধবাসীদের হঠিয়ে 'দিয়ে প্রায় সমস্ত পঞ্জাব করতলগত 
করতে পেরেছিলেন । এই ভাঁমভাগ্ের পশ্চিমাংশ, অর্থাৎ সরস্বতী নদীর নিকটবর্তী ম্থানের 
আর্ধেরা ক্লমশঃ আঁধকতর শীন্তসম্পন্ন হয়ে অন্যান্য আর্দের উপর আঁধপত্য 'বস্তার 
করলেন এবং অস্পকালের মধ্যেই একটি পরাক্রমশালী জাতিসংঘ গঠন করঞ্েন। এই 
নৃতন জাতির নাম কুরু। এই কুরুদের নাম হতেই সরস্বতী নদীর নিকটবর্তাঁ স্থানসমূহ 
কুরুক্ষেত্র নামে আঁভাঁহত হল। বর্তমান ধুগ পর্যন্ত এই কুরুক্ষেত্র ও সরস্বতী নদী ভারতীয় 
সভ)তায় যে-প্রভাব বিস্তার করে আসছে তা হতে মনে হয় যে এঅণ্লের আর্গণ এবং 
বিশেষতঃ কুরুবংশ এই আর্য সভ্যতার সংগঠনে যথেষ্$ সহায়তা করেছিলেন । বস্তুতঃ প্রাচীন 
সাহিত্য হতে আমরা জানতে পার যে এই কুরুক্ষেত্ই ছিল ধর্মক্ষেত্র, সরস্বতী নদীর তীরে 
যে-সমস্ত যাগ-যজ্ঞ হত প্রাচীন জগতে তার তুলন৷ ছিল না, সেখানকার ব্রাহ্মণের ছিলেন 
সদাচারসম্পন্ন এবং সেইজনাই কুরুক্ষেত্রের একটি 'বাঁশষ্ট অংশের নাম ছিল ব্রক্ষাবর্ত, 
উপরক্তু কুরুদের কথ্য ভাষা ছিল শিষ্ট ভাষা এবং সে-যুগের সাঁহত্রের প্রধান বাহন। 

পূর্বেই বলেছি যে আর্ের৷ অনুমান খুষ্টপ্র দেড় হাজার বৎসর পৃৰে ভারতবর্ষে প্রবেশ 
করেন। এই সময় হতে খৃষ্টপ্ৰ ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত অর্থাং প্রায় এক সহম্র বৎসর ধরে 
ইতিহাসের যেযুগ চলেছিল তাকে আমরা বোঁদক যুগ বলতে পারি। এ-যুগের 
রাজনোৌতিক ইাতহাস অঙ্কন করবার কোনে৷ উপাদান নেই বললেই চলে । তবে এ-যুগের 
ধর্ম, সাহত্য, সমাজ প্রভীতির যথেষ্ট পরিচয় প্রাচীন সাহিত্য হতে পাওয়৷ যায়। 

এ-যুগের সাহত্যকে আমরা সাধারণতঃ বোঁদক সাহিত্য বাঁলি। বোঁদক সাঁহত্য চার 
ভাগে ভাগ করা হয়- স্ধাহতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্‌। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও 
উপাঁনষদ্‌ পৃথক পৃথক ভাবে দেখা হলেও বছ্ধুতঃ সেগুলি একই জাতীয় রচন।। অনেক 
সময় একই গ্রন্থের নানা অংশ পাওয়৷ যায়। বোঁদক যুগে ব্রাহ্মণদের প্রধান কার্য ছিল 
যাগ-যজ্ঞ$ এই যাগ-যজ্ঞের জন্য প্রধানতঃ চার শ্রেণীর ব্রাহ্মণের প্রয়োজন ছিল- হোতা, 
উদগাতা, অধবর্ষৃয এবং ব্রাহ্মণ । হোতা ছিলেন সবপ্রধান, তিনি বোদক মন্ত্র আবৃত্তি করে 
পর্থ প্রদর্শন করতেন ও যচ্ছের কার্য আরপ্ত করবার আদেশ দিতেন । উদগাতা সেই 
ন্্রগলকে সুর-সংযোগে গান করতেন, অধবর্য্য মন্ত্র উচ্চারণ করে যজ্ছের সমস্ত খংঁটনাটি 
কাজ করতেন এবং ব্রাহ্মণ যজ্রকে নানা উৎপাত হতে রক্ষা করতেন। 
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এই চার শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের হাতে ক্রমশঃ চতুবেদ গড়ে উঠল । হোতার প্রয়োজনের 
জন্য খঘেদ, উদশগাতার জন্য সামবেদ, অধ্বর্ুণর জন্য যজুবেদ এবং ব্রাহ্মণের জন) অথবববেদ । 
কিত্তু বোদক যুগের ব্রাহ্মণ-সমাজ একটি অখণ্ড সমাজ ছিল ন। এবং আর্যগণ ক্রমশঃ সমন্ত 
দেশে ছাঁড়য়ে পড়োছলেন বলে ব্রান্ষণ সপ্্রদায়গুলর মধ্যে যোগসূন্নও শাঁথল হয়ে 
পড়োছিল। সেইজন্য ব্রাহ্মণেরা নান৷ স্থানীয় সম্প্রদায়ে বিভন্ত হয়ে পড়োছিলেন, এই 
সং্রদায়গলির নান ছিল শ্বাখা এবং এই শাখার সংখ্যাও ছিল বহু। প্রত্যেক শাখারই 
চতুর্বেদ ছিল এবং সে-সমস্ত শাখার চতুবেদ মূলতঃ এক হলেও তাদের মধ্যে বৈষম্যও ছিল 
অনেক । 

অনেক শাখাই কালক্রমে তাদের বেদ-সহ লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল । কয়েকটি প্রধান 
শাখার সংহিতা হতেই আমরা সর্বপ্রাচীন বোদিক সাহিত্যের পরিচয় পাই । বর্তমান কালে 
যে-চতুবেদ আমাদের হাতে এসে পৌছেছে ত৷ মোটামুটি হচ্ছে শাকল শাখার খাষেদ সংাহতা, 
কৌমুদী শাখার সামবেদ, তৌন্তরীয় ও বাজসনেয়ী শাখার যজুবেদ এবং শৌনক শাখার 
অথববেদ | এই চতুবেদের মধ্যে ধাদ্বেদ সংাহতাই প্রধান, কারণ অন্য বেদগুলি হয় এর 
অনুকরণ, ন৷ হয় সংকলন । 

খাঘেদে এক শত দশাট মন্ত্র আছে। এক-একটি মন্ত্র কতকগুলি খক্‌ বা গ্লোকের 
সমাষ্ত ৷ এই খাকৃগুল ছন্দে রচিত, সেই কারণে বেদের আর-এক নাম ছান্দস। ছন্দ নান৷ 
রকমের, '[িষ্টপ, গায়ত্রী, অনুষ্টূপ, জগতী ইত্যাদ। গায়ত্রী মন্ত্র গায়ত্রী ছন্দে রচিত। 
এইসব মন্ত্রের রচয়িতাদের খাঁষ আখ্যা দেওয়া হত। খঙ্ষেদে আমরা বহু খাঁষর নাম পাই, 
বিষ, বিশ্বা মিত্র, কান্ব, আনু, দীর্ধঘতম। ইত্যাঁদ | 

এই সকল খাঁষদের আমরা ব্মান কালে মন্ত্রচয়তা বাল বটে, ক্তু ব্রাহ্মণ্য ধর্মে 
ধাদের আস্থা ছিল বা আছে তারা তাদের মন্তরদুষ্ট। বলেন । মন্ত্র তাঁদের িত্তাকাশে উত্তাঁসত 
হয়, সেই কারণে তাঁরা ছিলেন দ্রষ্টা মান্র, করা নয়৷ সেইজন্য বেদের আর-এক নাম আগম, 
আগম হচ্ছে সেই সত্যবাণী যা দেবতাদের মুখাঁনঃসৃত, মানুষের রচনা নয়। সেই কারণেই 
বেদকে অপোরুষেয় বল। হয়েছে । 

সে যা হোক, খধেদের ন্যায় প্রাচীন গ্রন্থ অন্য কোনে দেশে পাওয়া যায় লি। প্রাচীন 
হলেও এগ্রন্থ কোনো আদম সত্যতার 'নদর্শন নয় । যে-সব খাঁষরা এ-সব মন্ত্র রচন। 
করছিলেন তাঁদের ছন্দ, ভাষা ও ধর্মে যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল। অনেক মন্ত্রে প্রভত 
কবিত্ব শান্তর পাঁরচয়ও পাওয়া যায় । একাট উদাহরণ হতে এ-কথা স্পঙ্$ হবে। উষ। 
হচ্ছেন বোঁদক ধাঁষদের এক উপাস্য দেবতা । এই উষাকে যে-ভাষায় বর্ণনা কর! হয়েছে 
ত আজও আমাদের চন্তকে আকৃষ্ট করতে পারে : 

'শুরুবাস-পারাহত। যৌবনসম্পন্না দেবদুহিত উষা আমাদের সম্মুখে উপাস্থিত। সমস্ত 
পার্থিব এশ্বর্যশালনী হে সৌভাগ্যবততী উষা, আজ্ম আমাদের উপর তোমার আলোক বর্ষণ 
কর। আকাশের পথ উদ্ভাঁিত করে দেবী অন্ধকারের আবরণ উন্মোচন করেছেন। অরুণাভ 
অশ্বে আগমন করে দেবী সমস্ত জীবজগৎকে আবার সচেতন করেছেন। তানি তাদের উপর 
কত ন৷ কৃপা বর্ষণ করেছেন, নিজের উজ্জ্বল আভ৷ হতে কত না কিরণ বর্ষণ করেছেন, 
কত অসংখ্য প্রভাত চলে গেছে, 1কন্তু উষ প্রাতাঁদনই তাঁর প্রথম সোন্দর্য নিয়ে 
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উপস্থিত হয়েছেন। ওগো, তোমর। ওঠ, আমরা পুনরায় প্রাণ ফিরিয়ে পেয়েছি। অঙ্ধকার 
বিগত হয়েছে, নূতন আলোকরশ্মি দেখা দিয়েছে, উষ সূর্ধের পথ প্রস্তুত করেছেন, আমরা 
পুনরায় সেই স্থানে পৌছোঁছ যেখানে অমৃতত্ব লাভ করা যায় ।' 

আমরা এ-মন্ত্রকে উষার সৌন্দর্য-বর্ণনা৷ মনে করলেও তা বোঁদক খাঁষর মনে অন্) 
ভাবের উন্মেষ করত। বোদক যুগে খাঁষরা দৌস্িতর্‌, ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য, উষষ প্রভাতি 
দেবতাকে উপাসনা করতেন। বর্তমান যুগের হিন্দুদের মতে তার! সে-সব দেবতার মূর্তি 
গাঁড়যে ফুল, ফল, নৈবেদ্য দিয়ে পূজা করতেন না । মন্্পৃত করে যজ্ঞের বেদী "নির্মাণ 
করতেন আর সেই বেদীর নাঁদষস্থানে আগ্ন প্রজ্মলিত করে সেই আঁগ্রতে 1ঘ, সোমরস 
প্রীত আহুতি দিয়ে দেবতাদের উপাঁস্থত হবার জন্য আবাহন করতেন। তাদের চোখে 
আগ্রই ছিল পৃথ্বীতে দেবতাদের একমান প্রতীনাধ, সেই কারণে তারা এই আঁগ্রকে 
অবলম্বন করে দেবভাদের নিমন্ত্রণ করতেন। এইরূপে যখন তাঁরা দেবতার সাল্পিধ্য লাভ 
করতেন তখন পৃঁথবীতে যে দৈবী শান্তর আঁবর্ভাব হ'ত তার দ্বারা যাজরু ্রান্মণের, 
যজমানের এবং সমস্ত জগতের ইষ্ট সাধিত হ'ত। দেবতার স্াম্নধ্য লাভ করলে খাঁষর 
মনে যে-ভাবের উদয় হ'ত সেই ভাবাবেশেই বোদিক মন্ত্রের সৃষ্টি। সুতরাং বোঁদক যুগে 
খাঁষদের চোখে দেবতারা ছিলেন মানুষের আত্মীয় এবং সেই আত্মীয়তার সূত্র ধরেই তাদের 
পৃথিবীতে টেনে আনা সন্ভব ছিল। পরবতাঁ কালের হিন্দুদের চোখে সে-সব দেবতা হলেন 
স্বর্গবাসী, সে-দেবতাদের করুণ৷ ভিক্ষা কর৷ ছাড়া আর তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করবার সাহস 
[ছিল না। বোদক ক্রিয়াকাও্ড বোঝাবার জন্য ব্রাহ্মণ আরণ্যক উপনিষদের উদ্ভব । 1কস্ত 
এই ক্রিয়াকাণ্ডের আলোচনা করতে গিয়ে বোদক খাঁষদের মধ্যে অনেকে এমন একটা 
পথে গিয়ে উপনীত হলেন যাকে বলা হয় জ্ঞানকাও। তাদের মতে যজ্ঞ শুধু বহির্ষজ্রই নয়। 
অর্থাং বেদী 'নর্মাণ করে সে-বেদীতে আঁগ্ন প্রজ্মলিত করা এবং দেবতাদের আহ্বান করাই 
একমান্র যজ্ঞ নয় । অন্তর্যজ্ঞও আছে। অর্থাৎ মানুষের অন্তর দয়েও এমন সাধন সম্ভব যাতে 
দেবতাদের সেই সান্লিধাই লাভ করা যায় । এই অন্তর্যজ্ঞই হচ্ছে জ্ঞানকাণের প্রধান অঙ্গ। 

এই নৃতন পথে খা ৷ বহুদূর গিয়ে পৌঁছলেন । প্রথমে নানা দেবতার মধ্যে একটি 
এক্যের সন্ধান পেলেন এবং সেই এঁক্য অবলম্বন করে তার৷ ব্রহ্ম আবিষ্কার করলেন। এই 
হ্গতত্ব ব৷ ব্রদ্ধবাদই উপানিষদের প্রধান আলোচ্য বিষয় । 1কস্তু এ-তত্বের সন্ধান খাঁষর। 
মন্ত্রের যুগেই পেয়েছিলেন ৷ উপানিষদ্‌ মূলতঃ ব্রক্মবাদ হলেও তার মধ্যে অন্তর্যভ্ত ও বহির্ষজ্ত 
এ-দুয়েরই অনেক কথা আছে। উপরম্তু উপাঁনষদ্‌ ভাব ও ভাষায় এত চিত্তাকর্ষক যে তাকে 
অনেক স্থলে কাব্য বল৷ চলে । 

উপানিষদূই বোঁদক সাঁহত্যের শেষভাগ, সেইজন্য তার অন্য নাম বেদাস্ত। কিন্তু 
বোঁদক সাহত্যের শেষভাগ উপাঁনষদ্‌ হলেও আর-এক শ্রেণীর রচনা আছে যা বৈদিক 
যুগের বরবর্তী িকন্তু বোঁদক সাহিত্যের অন্তর্গত। এই-জাতীয় রচনাকে বলা হয় বেদাঙ্গ। 
বেদাঙ্গ ছণট--শিক্ষা, কম্প, ব্যাকরণ, নিরুত্ত, ছন্দ এবং জ্যোতিষ । 

শশঙক্ষায় বোদক মন্ত্রের উচ্চারণ-পদ্ধাত আলোচনা করা হয়েছে। এআলোচন। 
করবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল, কারণ পৃবেই বলোছ যে মন্ত্রগুল আবৃত্ত ও গান করা 
হ'ত। সেই কারণে শবগুীলকে [বিশেষ-বিশেষ ঝোঁক দিয়ে উচ্চারণ করতে হ'ত এবং সে- 
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ধোঁকের হিসাব রাখবার জন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হ'ত । 'কষ্প' নামক বেদাঙ্গের আলো 
বিষয় ছিল একাধিক, সে-জন্য এবেদাঙ্গের বিশেষাবশেষ শাখা ছিল- ধর্মসূত্, যার দ্বারা 
সমাজবন্ধন 'নিয়ান্রত হ'ত এবং গৃহ্যসূ্, যার দ্বারা পারিবারিক আচার ব্যবহার 'নয়ান্ত্রত হ'ত, 
এ ছাড়। শ্রোতসূ্রে যজ্ঞের নিয়মাবলী এবং সুন্বসূত্রে যজ্ঞের বেদীনশ্নাণের হিসাব-নিকাশ ॥ 
এই সুন্বসূত্ জ্যামাতবিশেষ এবং সে-জ্যামিতি ইউক্রিডের জ্যামিতির চাইতে অনুন্নত, 
[বজ্ঞন নয়। তৃতীয় বেদাঙ্গ ব্যাকরণ”, আর এই ব্যাকরণ বোঁদক ভাষার ব্যাকরণ বেদের 
ভাষ ছিল ভারতীর আর্যদের সবাপেক্ষা প্রাচীন ভাষা, আর ত৷ ছিল পরবর্তী সংস্কৃত ভাষা 
হতে প্থক। 'নিরুন্তে বোঁদক শব্দের অর্থ নির্ধারণ, ছন্দে ছন্দ-সন্ন্ধীয় আলোচনা এবং 
জ্যোতিষে গ্রহনক্ষত্রের গাতাবিচার করা হয়েছে । বস্তুতঃ এ-ছ"ট বেদাঙ্গ বোদক যুগের কৃষ্টির 
বশ্বকোষ বা 20০9০1০7315 বিশেষ । 

এই সামান্য পরিচয় হতেই বুঝতে পার৷ যায় যে বোঁদক যুগ ছিল ভারতীয় কীঁষ্টর 
একটি প্রধান যুগ । পরবর্তী কালে ভারতীয় সভ্যতার যা-কছু নৃতন সৃষ্টি তা এই বোদিক 
কৃষিকে অঙ্গীকার করে [নয়েছে। কোনো যুগেই তাকে অস্বীকার করে অগ্রসর হওয়া 
সম্ভব হয় নি। 

বোদক যুগের সমান্থের রূপ পরবর্তী হন্দুসমাজের মধে/ই পাওয়৷ যায়। তবে সে-যুগে 
নান৷ শ্রেণীর মধ্যে গাঁও অনাতিক্রমণীয় ছিল না । ব্রাহ্মণ, ক্ষান্য়, বৈশ্য প্রভাতি বর্ণের নাম 
পাওয়া যায় বটে তবে বেদের মধ্যে সামাজিক যোগসূদ্ন ছিল আতি ঘাঁনষ, ব্যবধান ছিল শুধু 
করণীয় কর্মে। যে-সমস্ত আদম আঁধবাসী আর্দের আনুগত্য স্বীকার করেছিল বোঁদক 
সমাজে তারাই ছিল খুবসন্তব শু্র, ?কস্তু নীচকর্মরত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশাও শৃদ্রপদবাচ্য 
হতেন। 

এই আর্য সমাজে ক্ষাঁতিয়ই ছিলেন রাজা হবার উপযুক্ত, কারণ তার প্রধান বিদ্যা ছিল 
অস্ত্রশস্ত্র চালনা । 1কন্তু পরামর্শের জন্য তাকে ব্রাহ্মণের এবং অর্থের জনা বেশে;র প্রাধান্য 
স্বীকার করতে হ'ত। বৌদক যুগে সমস্ত আর্দেশ এইর্প কতগু!ল রাজবংশের মধ্যে 
বভন্ত ছিল তা পৃৰেই বলা হয়েছে। 

খৃষউগ্ব ষষ্ঠ শতকের পৃবেই আর্ধের৷ ভারতবর্ষের প্বাণ্চলে উপনিবেশ বিস্তার করেন 
এবং কোশল, 'িদেহ ও মগধ অর্থাং বর্তমান যুগের বিহার প্রদেশ পর্যন্ত তাদের আধপত্য 
বস্তার লাভ করে। 'বন্ধ্য আতন্রম করে দাক্ষিণাত্যের নান। স্থানও তারা হস্তগ্রত 
করোছিলেন। সুতরাং খৃষ্টপূব ষ্ঠ শতকে, নৃতন যুগের প্রারস্তে, যখন ইতিহাসের পট- 
পাঁরবর্তন ঘটল তখন আমর। একটি নৃতন রাজনৈতিক পাঁরস্থিতির সন্ধান পেলাম । 

সমস্ত উত্তরাপথ ও দাক্ষিণাত্যের উত্তরাণলে নান৷ ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপিত হয়োছল, এ- 
সমস্ত ক্ষুদ্র রাজ্য বা জনপদের মধ্যে কোশল ও মগধ সবাপেক্ষা শান্তশালী হয়ে উঠোছল। 
মগধের রাজবংশের নাম ছিল শৈশুনাগ, কারণ সে-বংশের প্রথম রাজা ছিলেন শিশুনাগ। 
'বাস্বসার, অজাতশতু, সকলেই এই বংশের রাজা, তাঁরা খৃ্পূর্ব ষষ্ঠ শতকে রাজদ্ব 
করোছলেন। তখন মগধের রাজধানী ছল রাজগৃহে। অজাতশনু রাজনোতিক শাল্ত 
প্রসারের জন্য পার্টালপুন্রে রাজধানী স্ছানাস্তীরত করেন । পাটালপুন্র শোণ এবং গঙ্গার 
সংগমস্থলে অবাস্ছিত ছিল বলে রাজগৃহ অপেক্ষা অনেক বোঁশ সুরক্ষিত ছিল । অজাতশনু 
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ক্লমশঃ 'নজের রাজ্যবিস্তারে ঘনোনিবেশ করলেন এবং আঁচরেই নিকটবর্তী বৈশালী, 
কোশল প্রসতি জনপদ অধিকার করে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য হ্যাপনের পথপ্রদর্শক হলেন ৷ 

শৈশুনাগ বংশের পর নন্দ-রাজবংশ মগধে রাজত্ব করেন এবং এই বংশের প্রধান রাজা 
মহাপদ্ম নন্দ মগধ রাজের সীমানা আরও বিস্তৃত করোছিলেন এবং অনেকে অনুমান করেন 
যে হয়তে। সমস্ত উত্তরাপথই তার অর্ধীনতা স্বীকার করেছিল। সে যা হোক, এদের পরেই 
মৌর্যবংশের অভ্যুদয় । খৃষ্প্ৰ চতুর্থ শতকের শেষভাগে নন্দবংশের সঙ্গে মৌর্যদের সম্পর্ক 
ছিল এবং মৌর্যবংশের প্রথম রাজ চন্দ্রগুপ্ত সমস্ত উত্তরাপথের এবং দাঁক্ষণাতেরও 
অনেকাংশের অধীশ্বর ছিলেন। এ-থেকে মনে হয় যে নম্দবংশীয় রাজার। এই বশাল 
সাম্রাজ্য স্থাপনের পথ সুগম করে রেখে গিয়োছলেন। 

মৌর্যবংশের অভ্যুদয়ের পৃবেই ভারতীয় কৃষ্টি নানা 'বাভম্ন ধারার সগ্ধান পেয়োছল । 
এই সমস্ত ধার! প্রবার্তিত হয়েছিল যাদের হাতে তারা ঠিক কোশল ও মগধের লোক ন৷ 
হলেও তার 'নিকটবর্তা বৈশালী এবং কাঁপলবস্তুর লোক । বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতম বৃদ্ধ 
জন্মগ্রহণ করেন কাঁপলবস্তু নগরে আর জৈনধর্মের প্রাতিষ্ঠাতা মহাবীর জন্মগ্রহণ করেন 
বৈশালীতে। 'কিস্তু উভয়েই মগধ এবং কোশলেই প্রায় সমস্ত জীবন আতবাহিত করেন । 

বোদ্ধধম্ন ও জেনধর্মের অন্র্যুদয়ের সঙ্গেই বোদক যুগের পাঁরসমাপ্ত। তার কারণ, 
'এ দুই ধর্ম প্রধানতঃ উপাঁনিষদের জ্ঞানকাও হতে উদ্ভৃত হলেও নৃতন সাহিত্য ও শিল্প- 
'স্বান্টিতে এমন একা অনুপ্রেরণ৷ দিয়েছিল যাতে নৃতন লোকের প্রবর্তন হতে পারে। বুদ্ধ 
ও ম্রহাবীর উভয়েই খুষ্টপ্ব ষষ্ঠ শত্ুকে ব্মান ছিলেন। উভয়ের প্রাতীষ্ঠত ধর্মের মধ্যে 
এঁক্যও ছিল বহু পাঁরমাণে। বুদ্ধ এবং মহাবীর কেহই বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে বিশ্বাস 
করতেন না, উভয়েই সংসারত্যাগী ভিক্ষু 'ছিলেন। ভিক্ষুদের মধ্যে বর্ণাশ্রম বা শ্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিয় বৈশ্য ইত্যাদি বিভাগ নেই। সেই কারণে বুদ্ধ এবং মহাবীর কেহই বর্ণাশ্রমে 
বশ্বাস করতেন না। 

উপানবদের ব্রহ্মবাদের সারমর্ম হচ্ছে ব্রহ্ধ সত্য ও জগৎ মিথ্যা । প্রকাতি ব৷ দৃশ্যমান 
জগৎ ও জীবের পেছনে কোনে আত্যান্তক সত্য নেই। জীব ও প্রকাতি শুধু প্রাতিভাস 
মার, ক্পলোকের সৃষ্ঠি। আত্যান্তিক সত্য হচ্ছে ব্রহ্ম, সেই ব্র্ধই জীবাস্মার একমান্র 
আস্তত্ব। বুদ্ধও অধ্যাত্মজ্ঞানের প্রথম অংশ গ্রহণ করলেন অর্থাৎ তাঁনও স্বীকার করলেন 
যে জীব ও জগৎ প্রাতিভাস মান্ত। কপ্পলোকের 'আনিত্য' বা অস্থায়ী রচন৷, বুদ্ধের ভাষায় 
জীব ও জগৎ কতকগুলি সংস্কারের প্রবাহ মানত ; জগৎ আনিত্য বলেই দুঃখময়, সেই দুঃখ 
হতে নভ্কতি লাভ করাই হচ্ছে চরম সত্য । সেই চরম সত্য হচ্ছে নিবাণ। 

মহাবীর জগধকে সত্য বলেই মেনে 'নিলেন, উপ্পানিষদের ভাষায় তিনি ব্রহ্ম এবং জগৎ 
উভয়কেই সত্য বলে স্বীকার করলেন, 'কস্তু সংসারের দুঃখ কষ্ট প্রভৃতি 'অজীব' বা অন্রন্গ 
-পদার্থ মনকে কলুষিত করে, সুতরাং তার প্রভাব হতে মুস্ত হয়ে কৈবল্য লাভ করাই হচ্ছে 
'তাঁর রর মানুষের প্রধান কাম্য। কঠিন তপস্যার দ্বারাই এ-কৈবল্য বা কেবল-জ্ঞান 
লাভ করা যায়। 

এই দুই ধর্মকে অবলম্বন করে বিরাট সাঁহত্য গড়ে উঠোঁছল । বৌদ্ধ সাহিত্যের নাম 
হ'ল ভ্রিপিটফ, কারণ তা সূ, বিনয় ও আভিধর্ম নামক তিনটি ভাগে 'বিভন্ত । জৈন দাহিত্য 
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আদি উপাঙ্গ প্রভাতি ভাগে বিভন্ত। এই উভগ্ন ধর্মের গ্রস্থাবলীর মধ্যে ধর্মশান্তর, দর্শন, 
উপাখ্যান, কাব্য প্রভৃতি সমস্তই আছে। বৌদ্ধধর্ম খুষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক হতে ভারতবর্ষের নানা 
স্থানে খৃফীয় দ্বাদশ শতক পর্যন্ত প্রবল ছিল । জৈনধর্ম কোনোদিনই বৌদ্ধধর্মের মতো 
1বপুল আকার ধারণ করে নি, সে-প্রভাবও বিস্তার করতে পারে নি। 

প্বেই বলোছ যে মৌর্যবংশের অভ্যুদয়ের পৃবেই এই দুই ধর্ম প্রাতষ্ালাভ করেছিল। 
এই দুই ধর্মের প্রাতষ্ঠার সময় সাহিত্যের ভাষার পারিবর্তন ঘটে। বোঁদক যুগ শেষ হবার 
প্বেই বৈদিক ভাষা সাধারণের অবোধ্য হয়ে পড়োছিল, এবং নান৷ প্রদেশের কথ্য ভাষ৷ 
প্রসার লাভ করেছিল। মথুরা অণুলে যে কথ্য ভাষ৷ ছিল ত৷ কোশল ও মগধের ভাব! 
হতে পৃথক ছিল। বুদ্ধ এবং মহাবীর কোশল মগধের ভাষায় ধর্মপ্রচার করলেন এবং তাদের 
ধর্মকে অবলম্বন করে যে-সাহত্য রচিত হ'ল তার বাহনও হ'ল সেই কথ্য ভাষা । 

বোদক ভাষ৷ অবোধ্য হয়ে পড়বার জন্য ব্রান্মণ্য ধর্মে নৃতন ভাষার প্রয়োজন হ'ল। 
ব্রান্মণ্য ধর্মশান্ত্র রচাঁয়তার৷ কথ্য ভাষা না নিয়ে যে-সাধূভাষার প্রবর্তন করলেন তার নাম 
হল সংস্কৃত, আর এই ভাষার সাধুত্ব অটল রাখবার জন্য খৃষ্টপ্ চতুর্থ শতকে ব৷ তার কিছু 
প্বেই পাঁণনী তার প্রাসদ্ধ ব্যাকরণ রচনা করলেন। এই সংস্কৃত সাধুভাষার সঙ্গে কথ্য 
ভাষার ব্যবধান ছিল অনেক, 1কন্তু তবুও সে-ভাষা িষ্টসম্মত বলে পাঁওতদের মধ্যে আজ 
পর্যন্ত প্রচালত রয়েছে। 

এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে সমস্ত উত্তরাপথে ভাষা, সাহত্য, ধর্ন ও রাজনৈতিক 
অবস্থায় এই যুগে একি বিরাট পারবর্তন সাধিত হাঁচ্ছল। প্রাতি প্রদেশের আধবাসীদের দৃষ্ট 
প্রসারতা৷ লাভ করে যেমন একটি বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপনায় সহায়ত করছিল, ধর্ম, দর্শন, 
সাহিত্য প্রভীতিতেও তার প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল । অর্থাৎ মানুষের মন প্রাদেশিকত 
ও সাম্প্রদায়িকতার গাঁও আঁতক্রম করে উঠে একাট ভারতীয় মনের সৃষ্ণি করছিল। 

এই সময়ে আলেকজীগ্ডার বা সেকেন্দর শাহ গ্রীস হতে পারস্য পর্যন্ত সমস্ত দেশ জয় 
করে ভারতবর্ষের প্রবেশ-দ্বারে উপাস্থিত হলেন। আলেকজাগ্ডার খৃষ্টপ্ব ৩২৭ সালে 
হন্দুকুশ পবৰত আতিক্রম করে আফগানিস্তানের অন্তঃপাতী ক্ষুদ্ু ক্ষুদ্র রাজ্য জয় করে পঞ্জাবে 
উপনীত হন। বিতস্ত। নদীর তীরে প্রাচীন পুরুবংশীয় রাজার সঙ্গে তার যে ঘৃদ্ধ হয় তাতে 
পুরু পরাজত হন এবং আলেকজাণ্ডার বিপাশ। নর্দী পর্যন্ত অগ্রসর হন। তার পর সিদ্ধৃ- 
প্রদেশে নান। স্থান জয় করবার পর তিনি পারস্য প্রত্যাবতন করেন। 

আলেকজাগ্ারের এই তাক্রমণ ভারতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা, এ-ঘটন৷ হতে 
এ-কথা বোঝা যায় না যে শ্রীকরা ভারতীয় যোদ্ধাদের চাইতে বেশি বীর ছিলেন, কারণ 
মগধের রাজাদের সামারক শন্তির গণ্প শুনে আলেকজাগারের সৈন্যের বপাশ। নদ্দী আত- 
ক্লম করে নি। তবে এ-ঘটনা এই কারণে স্মরণীয় যে গ্রীক যোদ্ধারা স্বদেশে ফিরে যাবার 
পর ভারতীয়েরা ভারতের বাইরে যে বশাল জগৎ তার সংবাদ পেয়োছিল এবং সে-জগতের 
সঙ্গে নানা ভাবে যোগসূর স্থাপন করোছিল। ভারতবর্ষ জয় করাই যে আলেকজাগ্ারের 
উদ্দেশ্য ছিল ত৷ মনে করবার কোনে কারণ নেই। তিনি ভারতীয় পাঁওতদের জ্ঞান-গারমার 
সংবাদ পেয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে সব সময়েই একদল গ্রীক পাঁওত থাকতেন বদেশের 

'্্তান-ভাগার হতে যথাসভ্তব উপাদান সংগ্রহ করবার জন্য। 


হও 


1হন্দুকুশ পর্বতের উত্তরে বাহ্মীক প্রদেশে আলেকজাগার একটি গ্রীক উপ্পানবেশ 
চ্ছাপন করে গিয়েছিলেন । এই উপানবেশ ক্রমশঃ একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে পাঁরণত হয় এবং 
সে-দেশের রাজারা ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগসূঘ্ন ছাত্র করে নি। তারাও যেমন ভারতবষের 
খবর বাইরে নিয়ে যেত, বাইরের সংবাদও তেমান ভারতবর্ষে নিয়ে আসত । এই যোগা- 
যোগের ফলে ভারতীয়দের দৃষ্টি অপ্পকালের মধ্যেই প্রসারতা লাভ করে। 


॥ দুই ॥ 

আলেকজাগারের সঙ্গে মৌর্যরাজ চন্দ্রগৃপ্তের দেখা হয়েছিল কিনা তা আমরা জানি না, 
আলেকজাগারের সেনাপাঁত সেলুকাসের কন্যা হেলেনকে 'তাঁন বিবাহ করেছিলেন 'কন৷ 
সে-সম্বন্ধেও কোনো সাঁঠক খবর নেই। তবে আলেকজাগ্ডার ভারতবর্ষ ত্যাগ করার কয়েক 
বংসরের মধে]ই চন্দ্রমুপ্ত মগধ-রাজ্য হস্তগত করেন এবং এক বিরাট মৌর্য-সাম্রাজ্য স্থাপন 
করেন। বাহলীক অণ্চলের গ্রীকদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল এবং তাদের সঙ্গে সন্তবতঃ 
এমন কোনো বন্দোবস্ত হয়োছল যাতে তার। আর মৌর্য-সাম্রাজ্যের কোনো ক্ষতি করবার 
চেষ্টা করে 'নি। চন্দ্রগুপ্তের পুরন বিন্দুসার এবং পৌন্র অশোকের সময় পর্যন্ত মৌর্ষ-সাম্রাজ্যের 
সীমানা অটুট ছিল । অশোক খুবসন্তব কাঁলঙ্গ জয় করে সে-দীমানাকে বঙ্গোপসাগর পর্যস্ত 
বিস্তৃত করেছিলেন । অশোকের সময় এই সাম্রাজোর উত্তর সীমানা ছিল হিমালয়, পশ্চিমে 
হন্দুকুশ ও আরব সাগর, দক্ষিণে মাদ্রাজ প্রদেশের পেন্নার নদী ও বঙ্গোপসাগর এবং প্ৰে 
খুবসম্তব ব্রহ্মপুত্র । এ বিরাট সাম্রাজ্যের শাসন পরিচালনা করবার জন্য নানা প্রাদেশিক 
রাজধানী ছিল, উত্তর-পশ্চিমে তক্ষশীলা, পাঁশ্চমে বিদিশা এবং কলিজদেশে ভূবনেম্বরের 
1নকটে তোশলী । এই সমস্ত প্রদেশে রাজপ্রাতাঁনাধ থাকত। পার্টালপুত্র ছিল মৌর্যদের 
রাজধাননী। মৌর্য বাজাদের রাজ্যশাসন-প্রণালী ছিল অত্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং সেই শাসন- 
প্রণালীর ষে-পরিচয় আমর। পাই তাতে আশ্চ্যান্বিত হতে হয়। অনুমান খৃষ্টপ্র তৃতীয় 
শতকের শেষ দিকে মৌর্য-রাজ্োর অবসান হয় । কিন্তু প্রায় এক শতাব্দী ধরে মৌ রাজারা 
এবং বিশেষত অশোক দেশকে এমন একটি উন্নত অবস্থায় এনে 'দিয়োছলেন যা তাঁদের 
পর্বে ছিল কম্পনাতীত। 

অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং সে-ধর্ম প্রচার ব রবার জন্য বহু দূর দেশে গ্রীস, 
'মশর, বাহ্নলীক, সিংহ, নেপাল প্রভীত স্থানে দূত প্রেরণ করোছলেন। আর 1নজের 
দেশের মধ্যে নানা শিলালিপিতে দেশবাসীকে ধর্নপথে থাকবার জন্য এবং সমস্ত ধর্মের 
প্রত উদার ভাব পোষণ কববার জন্য অনুজ্ঞা প্রচার করেছিলেন। সমস্ত ধমবিলম্বীকে 
রক্ষণাবেক্ষণ করবার জন্য বহু কর্মচারী 'নিষুন্ত হয়েছিল । 

মৌর্যযুগেই আমরা প্রথম ভারতীয় শিল্পের নিদর্শন পাই, প্রথম নিদর্শন হলেও সেগুলি 
যে একটি বিশেষ উন্নত শিশ্পের নমুনা তাতে সন্দেহ নেই। অশোক বৌদ্ধধম প্রচারের জন্য 
নান স্তুপ নমাঁণ করেন, মধ্যপ্রদেশের সাণ্ঠী ও ভরহুত স্তুপ খুবসপ্তব মৌর্যযুগের ৷ এই দুই 
্টুপের প্রস্তর-বেষ্টনীতে যে-কারুশিস্পের [নিদর্শন রয়েছে তা আজও আমাদের "চত্তকে আকৃষ্ট 
করে ও মনে আমোদের সপ্ডার করে। অশোক অনেক স্তন্ত স্থাপনা করোছলেন। এই 
সকল প্তন্তের উপর শিলালিপি উৎকীর্ণ হয়োছিল এবং স্তস্তের উপারভাগে নান! জন্তুর মূর্তি 


২৪ 


স্থাপিত হ'ত। এইর্প কতকগুল মূর্তি পাওয়া গিয়েছে এবং সেগুলির রচনায় শল্প- 
নৈপুণোর অদ্ভুত পারিচয় পাওয়া যায় । মৌর্যযুগের দু-একাঁট দেবদেবীর মূর্তিও পাওয়া 
গিয়েছে । এগুলির আলোচনা করলে বোঝা যায় মৌর্যযুগে ভারতীয় শিল্পী অদ্ভুত প্রেরণা 
পেয়ে এমন একাঁট অপ্ৰ 'শিম্পের ধারা প্রাতীষ্ঠত করোছলেন যে-ধারা অবলম্বন করে 
ভারতীয় শিল্প পাঁথবীর মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ শিল্পে পারণত হয়েছিল । 

মৌর্যবংশ পতনের পর হতে থৃর্কীয় চতুর্থ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত ভারতবর্ষে কোনো 
একচ্ছন্র সাম্রাজ্য ছিল না। এই পাঁচশত বংসরের মধ্যে ভারতীয় কাঁষ্টর প্রভূত উন্নাতি 
সাধিত হযেছিল বটে গকস্তু রাজনোতিক অবস্থার মধ্যে যথেষ্ট শৃঙ্খলতার অভাব ছল । 

খৃষ্টপ্ৰ দ্বিতীয় ও প্রথম শতকে পার্টালপুন্রে শুঙ্গ ও কর্ব-বংশ রাজত্ব করেন। শুঙ্গবংশের 
প্রথম রাজা পুষ্যামন্র সমস্ত উত্তরাপথে হয়তো নিজের আধিপত্য অক্ষু্ন রেখোঁছলেন 'কস্তু 
পরবতী রাজারা তা রাখতে পারেন নি। দক্ষিণাপথে অন্ধ রাজারা স্বাধীন রাজাস্থাপন। 
করেছিলেন এবং অস্পাঁদনের মধোই পশ্চিম ভারতের অনেক অগণুল রাজ্যভুত্ত করে 
[নিয়েছিলেন । উত্তর-পাঁশ্চমাঞ্চলে বহু বৈদেশিক জাতি রাজ্যস্থাপনা করোছিল। 

পুষামিন্ন শুঙ্গের রাজ্যকালেই বাহলীক হতে গ্রীকরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করে এবং উত্তর- 
পাশ্চম সীমান্ত প্রদেশ ও পঞ্জাব আধকার করে। পঞ্জাবে শাকল নগরে (বর্তমান 
শিয়ালকোট ) তাদের নৃতন রাজধানী হয়। শাকলের গ্রীক রাজাদের মধ্যে মান্দ 
(১60170€7 ) নামক রাজা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন, তান খুবসন্তব খৃষ্প্ব "দ্বিতীয় শতকে 
রাজত্ব করেছিলেন । তার বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের ব্যাপার নিয়েই 'মাঁলন্দপ্রশ্ন নামক গ্রন্থ রচিত 
হয়েছিল । এই গ্রন্থ বৌদ্ধ-সাহত্যের একটি অমূল্য রত্বীবশেষ। 

এর কিছুকাল পরেই পারাঁসকেরা পঞ্জাব আক্রমণ করে এবং তক্ষশীল। ও মথুরা অণ্ুলে 
নিজেদের প্রভূত্ব বস্তার করে । কিন্তু তাদের আঁধপত্যও ছল ক্ষণস্থায়ী, কারণ মধ্য এাশয়। 
হতে শকজাতি প্রথমে গঞ্জাবে এবং পরে উজ্জয়িনী অগুলে ?ানজেদের আধিপত্য বস্তার 
করে এবং খৃষ্টপ্ৰ প্রথম শতকের মধ]ভাগে কুষাণ জাতি পঞ্জাবে প্রবেশ করে। কুষাণ 
রাজারা ছিলেন বিশেষ পরাক্রমশালী এবং অন্যান্য রাজাদের পরাজিত করে অপ্পকালের 
মধ্যেই নিজেদের রাজত্ব বিস্তার করেন। পুবুষপুর ( বর্তমান পেশাওয়ার ) ছিল তাঁদের 
রাজধানী । এই বংশের রাজা কানঙ্ক খৃষ্ঠীয় প্রথম শতকের শেষভাগে প্রায় সমগ্র উত্তর 
ভারত জয় করেছিলেন । দক্ষিণে খুবসপ্ভব বিদ্ধাপবত পর্যন্ত তাঁর সাগ্রাজ্য বস্তুত ছিল । এই 
কুষাণ রাজারা খৃষীয় তৃতীয় শতক পর্যন্ত রাজত্ব করেন এবং তাঁদের বংশধরের! কাশ্মীরে 
খৃষ্টায় একাদশ শতক পর্যন্তও রাজত্ব করেছিলেন । 

এই যুগে রাজনোতিক শান্ত বৈদেশিক রাজবংশের হস্তগত হলেও ভারতীয় সভ্যতার 
প্রসারে কোনে অন্তরায় ঘটে 'ন। গ্রীক শক, কৃষাণ প্রভৃতি বিদেশীর৷ ভারতীয় সভ্যতাকে 
অঙ্গীকার করে নিয়েছিলেন এবং ভারতীয় ধর্মে দীন্ষা লাভ করোছলেন । উজ্জয়িনীতে শক 
রাজার হিন্দু ছিলেন এবং সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নীতিকল্পে প্রভূত সহায়তা করেছিলেন । 
এই রাজাদের শিলালাপতেই সবপ্রথম সংস্কৃত কাব্যের পাঁরচয় পাই । শিলালাঁপগুলির 
ভাষা, ভাব এবং রচনাশৈলী অনেক সংস্ক ত কাব্যের রচনারীতির অনুরূপ । “মহাভাষ্'-রচা়তা 
পতঞ্জাল এই উজ্জায়নীর 'নিকটবতাঁ গোনর্দ নামক স্থানের লোক । উজ্জায়নীর রাজ 


৫ 


বরুমাদত্য ও ঠার নবরছ্ণের উপাখ্যান ঠিক ইতিহাস না হলেও একথা আমাদের ' মনে 
করিয়ে দেয় যে উজ্জায়নী সংস্কৃত সাহত্য সৃষ্টির একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল । - 

কুষাণনবংশীয় কাঁনষ্ক ছিলেন বৌদ্ধ, -পুরুষপুর নগরে 'তাঁনি যে [বিরাট বৌদ্ধ"বহার 
“নির্মাণ করিয়েছিলেন তার.সোন্দর্য বহু শতাব্দী ধরে বিদেশী পর্যটককেও আকৃষ্ট করোছল। 
বৌদ্ধধর্মের অনেক প্রধান আচার্য, নাগার্জুন, সংঘরক্ষ, অশ্বঘোষ, সকলেই তাঁর আমন্ত্রণে 
পুরুষপুরে এসৌছলেন। নাগাজুন ছিলেন দার্শীনক, মাধ্যমক নামক বৌদ্ধদর্শনের প্রথম 
প্রাতিষ্ঠাত ৷ অশ্মঘোষ ছিলেন কবি, তার রচিত সংস্কৃত কাব্গ্রন্থগুল, বুদ্ধচারিত, 
সৌন্দরানন্দ প্রভাতি কালিদাসের কাবেঃর সঙ্গে তুলনা করে অনেকে অশ্বঘোষকেই উচ্চাসন 
দয়েছেন। কানিষ্কের প্ররোচনায় সে-যুগের প্রধান বৌদ্ধ আচার্ষগণ পুরুষপুরে সমবেত, হয়ে 
সমস্ত বৌদ্ধশাস্ত্রের মহাবিভাষা নামক বিরাট চীক রচন। করেন । সুতরাং কাঁনষ্ক বৈদোশক 
রাজবংশের রাজা। হলেও ভারতীয় সভ্যতার উন্নীতিকপ্পে যে-প্রচেষ্টা করেছিলেন তার তুলন৷ 
ভারতবর্ষের ইতিহাসে বোঁশ নেই। 

কনিষ্কের সময়ে নাগার্জুন, অগ্থঘোষ এবং অন্যান্য আচার্ধদের হাতে বৌদ্ধধর্মের এক 
নৃতন মতবাদ পরিপুষ্টি লাভ করল । এই নৃতন বৌদ্ধধ্কে বল। হয় মহাযান এবং এর 
প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম কে বল৷ হয় হীনযান। হীনযানের দৃঁষ্ট ছিল সংকীর্ণ, হঈনযানীরা বুদ্ধ- 
প্রদার্শত আচার-ব্যবহার পালন করে ধমনপথে থেকে পুণ্য অন্ন করবার চেষ্টা করতেন 
1কন্তু বুদ্ধত্বলাভ করবার দুরাশ। পোষণ করতেন না । মহাযানে বুদ্ধত্বলাভ করা এবং সমস্ত 
জগতের মঙ্গলসাধন করাই হচ্ছে প্রধান কাম্য। মহাযানে দুটি বিশিষ্ট দার্শনিক মত 
অছে- মাধ্যমক ও যোগাচার। মাধ্যমকের প্রাতষ্ঠাত। ছিলেন নাগাজুন এবং যোগাচারের 
প্রথম প্রচারক মৈন্রেয়নাথও খুবসম্ভব নাগার্জুনের অপ্পকাল পরেই জন্মগ্রহণ করেন। এই 
দুই দার্শানক মতে জগৎ মায়ামাত্। তার পেছনে যে পারমার্থক সত্য আছে তা নাগার্জুনের 
মতে শৃন্যতা ৷ অজ্কশাস্ত্রে 'শৃন7' বা 2৩:9০ হচ্ছে সেই বন্তু যার মধ্যে দেনা-পাওন৷ কিছুই 
নেই। সুতরাং শৃন্যতাও হচ্ছে সেই অবস্থা যার সৃষ্টি, বিনাশ ক্ছুই নেই। যোগাচার- 
পন্থীরা এই মত সম্পূর্ণ গ্রহণ করলেন এবং সেই শূন্যতা লাভ করবার জন্য উপায় "স্থর 
করলেন। এই উপায় যোগ-সাধনা, সেইজন্য সম্প্রদায়ের নাম যোগাচার। 

শাকল নগরে যে-সকল গ্রীকরা গ্রীক-রাজাদের অধীনে একাট ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন 
করোছলেন তারাও ভারতীয় কৃষ্টর উন্নাতিকপ্পে বিশেষ সহায়ত৷ করোছিলেন। তাদের 
1বশেষ দান হচ্ছে শিল্পে । গ্রীকরা শিল্পী ছিলেন এবং প্রাচীন গ্রীক-ভাস্কর্ষ জগতের 
একটি প্রধান কীর্ত। এই শিল্পাঁনপুণ গ্রীকরা যখন ভারতীয় বোদ্ধধন্ গ্রহণ করলেন 
তখন গ্রীক-ভাক্কর্যের অনুর্প একটি ভারতীয় বোদ্ধ-ভাত্বর্ষের বাঁশষ্ট ধারার পশ্তন করল। 
সেই কারণে এ-ধারার নাম ইন্দো-গ্রীক ৷ এই ইন্দো-গ্রীক ভাস্কর্যের রচনা-শৈলী ছিল 
মূলত গ্রীক আর অনুপ্রেরণ৷ ছিল ভারতীয় । এই শিল্পীরা বুদ্ধ বোধিসত্ব প্রভাঁতির যে-মৃি 
রচন। করলেন তার রচনা-পদ্ধাততে গ্রীক প্রভাব ছিল, অথচ তার প্রাণ ছিল ভারতীর । এই 
ইন্দো-গ্রীক শৈলী ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাণ্চল হতে আফ্রুগানিস্তান, মধাএশিয়া, চীন, 
জাপান পর্যন্ত প্রসার লাভ করোছিল। সুতরাং সে-শিস্প যে প্রাচীন ভাগ্গতের একা শ্রেষ্ঠ 
অবদান তাতে সন্দেহ নেই। 


৯১৬০, 


এই যুগে মথুরা অগ্চলে শকদের প্রভাবে আর-একটি শিশ্পধারার উবে হয়েছিল যাকে 
ইন্দো-শক বলা যায় । এই ধারার ভাক্ষর্যের মধ্যে শকদের আদম দেশ মধ্যএশিয়ার প্রভাব 
'ধরা পড়ে । এশিল্পধারা ইন্দো-গ্রীক ভাস্কর্ষের মতে৷ প্রসার লাভ করে 'নি। 

এই যুগের শিল্পে আর-একটি স্মরণীয় কীর্তির সন্ধান পাওয়া যায় দক্ষিণাপথে। 
মাদ্রাজ প্রদেশে কৃফানদীর উপত্যকায় অমরাবর্তী নামক হ্ছানে এই যুগের এক-বোদ্ধকার্ডির 
ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় । এ-্ছানের প্রাচীন নাম ছিল ধান্যকটক । অন্ধ এবং পরে স্থানীয় 
ইক্ষবাকু নামক বংশের রাজাদের সহায়তায় ধান্যকটকের বৌদ্ধস্প্রদায় একি বিরাট 
প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করোছল। সাণ্ঠী এবং ভরহৃতের স্তুপের অনুরূপ স্তুপ নামত হয়েছিল, 
আর চতুর্দকে সুশোভিত প্রস্তর-বেষ্টনী, বুদ্ধ বোধিসত্ত-মৃ'তি প্রভাতি স্থাঁপত হয়োছল । এই 
প্রাচীন প্রীতষ্ঠানের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে-শিল্পের পরিচয় পাওয়া যায় তাতে গ্রীক থা 
শকদের কোনো প্রভাব নেই, অথচ তা এমন একাট উচ্চাঙ্গের শিল্পের নিদর্শন যা হতে 
ভারতীয় সভ্যতার উৎকর্ষের বিশেষ পারচয় পাওয়৷ যায়। 

এ-যুগে শুধু বৌদ্ধধর্মকে অবলম্বন করেই যে ভারতীয় সভ্যত উৎকর্লাভ করেছিল 
একথা মনে করবার কোনে কারণ নেই । প্বেই বলোছ যে এই যুগেই উজ্জায়নী নগরী 
বরাহ্মণ্য সংস্কাতির একটি কেন্দ্রে পারণত হয়। এই অঞ্চলেই সে-সংস্কাঁত দুটি 1বাঁশষ্ট 
-ধর্মমতকে অবলম্বন করে পাঁরপুষ্ট লাভ করে৷ এ-দু'টি ধর্মমত ছিল শৈব এবং ভাগবত । 
এই ভাগবত সম্প্রদায় হতেই পরবর্তা কালের বৈষবধর্মের উৎপান্ত॥। গোনর্দের মহাভাষ্যকার 
পতঞ্জাল ছিলেন শৈব এবং তিনি যোগরদশন নামক একটি বিশিষ্ট দার্শানক মতের স্থাপনা 
করেন। এ-মত িবভন্তদের হাতেই পারিপুষ্ট লাভ করে। পতঞ্জাল ছিলেন খুষ্টপ্ব 
দ্বিতীয় শতকের লোক, পুষ্ামন্র শুঙ্গ এবং শাকলের গ্রীক রাজাদের সমসামাঁয়ক । 

এই অঞুলে বাদশ। ( বতমান িল্সা ) নামক স্থানে সেই সময়ের একটি গরুড়ন্তন্ত 
পাওয়া যায় । এই স্তুপ্তের উপর উৎকীর্ণ লিপি হতে বোঝা যায় যে সে-যুগে ভাগবত মত 
সুপ্রাতাঁষ্ঠত হয়োছল । হোলয়োদোরস্‌ নামক এক গ্রীক দূত সে-ধর্ম গ্রহণ করে গরুড়ম্তন্ত 
স্থাপনা করেন । 'বাঁদশা শুঙ্গ-সাম্রাজ্যের একট প্রাদোশক রাজধানী ছিল এবং পুষ্যমিনের 
পুর আগ্রামতর এই 'বাঁদশাতেই রাজপ-্রাঁতীনাঁধ ছিলেন । পুষ্যামণ্র অশ্বমেধযন্তঞ করেন এব্‌ং 
সে-যন্ঞে খুবসন্তব পতগ্জাঁল পৌরোহত্য করেছিলেন । আগ্মীমত্রের হীতিহাস অবলম্বনেই 
কালদাসের মালাবকাপ্রীমন্র নামক নাটক রচিত হয়। 

এই যুগেই ভারতীয় সভ্যতার সর্বপ্রধান কার্ত মহাভারত ও রামায়ণ রচিত হয়। এই 
জুই মহাকাব্যের রচনাকাল সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে বটে, 1কম্তু এই দুই গ্রন্থের মধ্যে 
ফে-সমস্ত প্রমাণ আছে তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে রামায়ণ খুষ্প্র "দ্বিতীয় শতকে রচিত 
হয়োছল। নানা প্রাচীন উপাখ্যান এবং খওকাব্য অবলম্বন করে মহাভারতের প্রধান অংশও 
এই যুগে রাঁচত হয়, পরে সেগ্রন্থ পাঁরবার্ধত হয়ে লক্ষ শ্লোকে পরিণত হয়। এই দুই 
মহাকাব্য ইতিহাস নয়-__কাব্য, এবং সেই কাব্যের অন্তরে ভারতীয় রীতি-নীতি, রুচি, 
আদর্শ প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায় । সে-আদর্শ এত উচ্চ যে ত৷ চিরাঁদন শুধু ষে হিন্দুদের 
সনকেই আলোড়িত করেছে তা নয়, বর্তমান কালে বিদেশের যে-সমস্ত পাঁগুতের সে-গ্রন্থ 
আলোচনা করেছেন তারাও তার প্রশংসা না করে থাকতে পারেন নি। 


নি 


এই যুগে নানা দারশশীনক মত, সংখ্যা, বৈশোষক ন্যায়, বেদাস্ত প্রভাত প্রাতষ্ঠ লাভ 
করে। এ-সমস্ত দর্শন উপানষদের ধারা অবলম্বন করেই প্রাতাষ্ঠত হয়োছিল, বৌদ্ধ দার্শীনক 
মতবাদের প্রভাবও তার মধ্যে পাওয়া যায় ৷ সমাজকে সুনিয়ান্তরত করবার জন্য মনুসধাহত, 
বাজ্জবন্ধ্যসংহত। প্রভাত ধর্মশান্ত্রও এই যুগে রচিত হয়। এ-সমস্ত ধর্মশাস্ত্রের মূল হচ্ছে 
শ্রাচীন কষ্পসূত্ন ৷ নীতিশান্ত্র, নাট্যশান্ত্র, শিল্পশাস্ত্ প্রভাতর প্রাত্ও এই যুগে । 

এ পর্যস্ত ৷ বলেছি ত৷ থেকে স্পষ্ট বোঝা যাবে যে খৃউপ্ৰ 'দিতীয় শতক হতে খৃূর্চীয় 
চতুর্থ শতক পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি 'বাশিষ্ট যুগ । এই যুগে রাজশান্তি নানা 
বৈদেশিক জাতির হাতে থাকা স্তেও ধর্ম দর্শন, সাহিত্য ও শিল্পে ভারতীয়ের৷ যে-সৃষ্টি 
করোছিলেন তা কোনো যুগেই আঁতক্রম করা সপ্ভব হয় নি। বৈদেশিক রাজারা সে-সভাযতার 
উন্নাতিকল্পে প্রভূত সহায়তা করেছিলেন, কোনো অন্তুরায়ের সৃষ্ট করেন ?ন। ভারতীয় 
মন ছিল সম্পূর্ণ সজীব, সেই কারণে প্রত্যেকটি ধর্মমত, দারশশীনক মতবাদ এবং শিস্পের 
ধারাই পারপু্টি লাভ করেছিল । 

খৃষীয় চতুর্থ শতকের প্রারন্তে গুপ্ত-রাজবংশের অভ্যুদয় । গুপ্ত রাজাদের প্রচেষ্টায় খণ্ড 
রাজাগুলর মধ্যে পুনরায় এঁক্ স্থাঁপত হয় এবং সমস্ত উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথের উত্তরাংশ 
নিয়ে আবার একাঁট সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। খৃষ্ীয় পণ্চম শতক পর্যন্ত এই সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ 
পরাক্রমশালী ছিল। খৃষ্ীয় পণ্চম শতকের শেষভাগে গুপ্ত-রাজবংশের অবনতি আরন্ত 
হর এবং বৈদেশিক হুনদের আক্রমণে পঞ্জাব অগ্চলে হুন-রাজ্য স্ছাপিত হয়। হুনদের 
রাজধানী ছিল প্রাচীন শাকল নগর । অন্যান্য ক্ষুদ্র রাজ্যও এই সময়ে স্বাধীনতা অবলম্বন 
করে। থৃ্ফীয় সপ্তম শতকের প্রান্তে হর্যবর্ধন পুনরায় একচ্ছন্র সাম্রাজ্য স্থাপনা করেন বটে, 
1কস্তু তাও ছিল অস্পকালস্থায়ী । 

এ-যুগের সভ্যতা প্রবতাঁ যুগের ধার! হারায় নি। গৃপ্রাজারা সাহত্য ও শিশ্পের 
াবশেষ অনুরাগী ছিলেন । চন্দ্রগৃপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্তের সহায়তায় সাহত্য ও শিল্প 
বিশেষ উন্নাতি লাভ করে। মহাকাব কাঁলদাস ছিলেন খুবসন্তব চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক । 
গুপ্তরাজাদের শিলালিপিতে সংস্কৃত রচনার যে-পারিচয় পাওয়া যায় তা থেকে বোঝা যায় ষে 
এ-ফুগে সংস্কৃত কাব্য চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল । গৃপ্তরাজারা ছিলেন ভাগবত ধর্মাবলম্বী । 
কস্তু ভারা বৌদ্ধধর্মেরও পরিপোষক ছিলেন। তাদের সহায়তায় নালন্দার যে-মহাবিহার 
স্থাপিত হয় তা অপ্পকালের মধ্যেই একটি বিরাট শিক্ষায়তনে পাঁরণত হয় । 

খুবসন্তব গুপ্তরাজাদের দু'ট রাজধানী 'ছিল, পাটালপুতন এবং অযোধ্যা । অযোধ্যায় এই 
সময়ে অনেক বৌদ্ধ পাওত সমবেত হয়েছিলেন । এ'দের মধ্যে অস্ঙ্গ এবং বসুবন্ধু ছিলেন 
সর্বপ্রধান। তার! দুই ভাই, জন্ম পুরুষপুরে। অসঙ্গ প্রাচীন যোগাচার দর্শনকে পাঁরবার্ধত ও 
সুপ্রাতিষ্ঠত করেন। বসুবন্ধু সেই দার্শানক মতবাদের আরও সৃষ্ষ চার করে 'বিজ্ঞানবাদ 
নামক একট দার্শানক মতের সৃষ্টি করেন! এই বিজ্ঞানবাদ এমন একটি উচ্চাঙ্গের 
দার্শানক মত যা বর্তমান যুগের ইউরোপাঁয় দার্শীনকদেরও চমৎকুত করেছে। এ-মতের মূল 
কথা হচ্ছে যে অলীক জগৎ-সৃষ্টর পেছনে আছে একটি 'বিজ্ঞান-প্রবাহ মান । 

গুপ্রযুগে যেমন সাহত্য কাব্য নাটক প্রভৃতির চরম সৃষ্টি হয়, তেমাঁন 'বদ্জ্রান, বিশেষত 
জ্যোতিষ এবং গাঁণতশাস্ত্র, বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে । এ-মুগে বিজ্ঞানের প্রধান প্রাতষ্ঠাতা। 


হ্ড 


ছিলেন ব্রাহার্মীহর। গুপ্তযুগে শিপ্পের প্রাচীন ধারাগুল তাদের নিজন্ব রূপ হারিয়োছল 
বটে 1ন্তু তাদের সাঁ্মলনে এমন একটি প্রবল ধারার সৃষ্টি হয়োছল য৷ ভারতীয় শিল্পের 
সরবপ্রধান গৌরবের বস্তু গুপ্তযুগের ভাস্কর্য, চিত্রকলা, শুধু ভারতবর্ষ নয়, 1সংহল, নেপাল, 
মধ্যঞশয়া, চীন, জাপান প্রভীতি দেশের শিল্পীদের আকৃষ্ট করোছল । অজজ্তা এই যুগের 
বগীর্ত এবং অজস্তার চিন্রাবলীর অনুকরণে রাঁচিত চিন্ন আফগানিস্তান, মধ্যএশিয়।, জাপান 
প্রীত দেশে পাওয়া গিয়েছে। গুপ্ত-ভাস্কর্ষের ন্দর্শন অভস্তা, নালন্দা, মথুরা, সারনাথ 
প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায়। ভাঙ্গর্ষের এই ধারাই আমর৷ সামান্য পাঁরবার্তত আকারে 
খুঠীয় দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ভারতবর্ষের নানা স্থানে পাই। বঙ্গ, বিহার, উাঁড়ষ), দা?ক্ষণাত্য 
প্রভীত অঞ্চলের প্রাচীন ভাঙ্বর্য মূলতঃ গুপ্ত শিপ্পের পরবর্তা নিদর্শন । 

গুপ্বযুগের পরও সংস্কৃত সাঁহত্যে অনেক নৃতন সৃষ্টি হয়। হর্ষবর্ধন ানজে কাব 
ছিলেন এবং নাগানন্দ নামক নাটক রচনা করেছিলেন? তারই সময়ে বাণভট্ট ঠার 
প্রাসদ্ধ গদ্যকাব্য কাদগ্রী প্রণয়ন করেন। কত্ত সে-সমস্ত গ্রন্থের যথেষ্ট মূল্য থাকলেও তা 
গুপ্তযুগের সাহত্যের তুলনায় অপকৃষ্ণ। 

হর্ষবর্ধনের পর খও রাজাগুঠীল পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করে এবং ভারতীয় সভ্যত৷ নান৷ 
প্রাদোশক কেন্দ্রকে অবলম্বন করে ববাভন্ন রূপ গ্রহণ করে। খু্ঠীয় সপ্তম শতকের 
প্রারস্ত হতেই ভারতীয় সভ্যতার এই বহুমুখী ভাব প্রকাশ পার এবং একটি নৃতন যুগের 
সূচনা করে। এর পর রাজনোতিক শীস্তসমূহের মধ্যে অনেকবার এঁক্য সাধিত হয়েছে 
বটে, 1কস্তু নান৷ প্রাদেশিক কৃষ্টির মধ্যে অচ্ছেদ্য যোগসূত্র থাকা সত্বেও প্রত্যেকাঁট ধারাই 
একটি স্বতত্র পথ অবলম্বন করে ভারতীয় সভ্যতায় বৈচ্ত্যি এনেছিল । 


৯ 


প্রাচীন শিলালিপি ও কাব্য 


প্রাচীন শলালাপি আলোচনা করলে আমরা নান৷ যুগের সাহিতসৃষ্টির ধার সম্বন্ধে একটা 
ইঙ্গিত পাই । সে-হীঙ্গত হতে যে প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের ক্রমীবকাশের খোঁজ পাওয়৷ যায় 
সেকথা ইউরোপীয় পাঁগুতদের মধ্যে ব্যুহলার ও লোভ [বিশেষ করে বলেছেন । 
সব চেয়ে প্রাচীন ?শলালেখ হচ্ছে অশোকের, খৃষ্টপ্ব তৃতীয় শতকের । অশোকলি পি 
ছন্দোবন্ধ নয়, তার ভাষাও সংস্কৃত নয়। 'কন্তু সে-ীলাপর রচনায় ও শব্দাবন্যাসে একটা 
সহজরীতির খোজ পাওয়া যায়। লঘৃত্বই হচ্ছে সে-রচনা-ভাঙ্গর প্রাণ এবং মেইজনাই তাকে 
সুকুমার সাহিত্যের গাঁও থেকে সম্প্ণ বাদ দেওয়া চলে না। যখন অশোক বলেন-_. 
ধদেবানং পিয়ে পিয়দাঁস লাজা হেবং আহা দুবাতসাভিসিতেন মে ইয়ং আনপায়তে সবত। 
বাজতাঁস মম সুতা লজুকে পাদোৌসকে পংচসু পধ্চসু বসেসু অনুসয়ানং নিখমংতু'_ 
[ দেবানাং প্রয়ে। (প্রিয়দশী রাজা এবমাহ দ্বাদশবর্যাভাষস্তেন ময়া ইদমাজ্ঞাঁপতম্‌ সর্ব 
[বাজতে মম বুক্তাঃ রজ্জুকাঃ প্রাদেশিকাঃ পণ্চসু পণ্চসু বর্ষেষু অনুসংযানং নিক্রামন্তু ], কিংবা 
যখন বোহপ্তান ?শলালাপতে দরায়ুস অনাড়ম্বরের সঙ্গে বলেন-_থাতিয় দারয়বুস্‌ 
কৃসায়াথয়  রাজ৷ দরায়ুস বলছেন-- ] তখন আমাদের বুঝতে দে'র হয় না যে এই দেবানাং 
1প্রয় 'প্রয়দর্শা ও রাজ! দরায়ুস সত্যকার রাজা । অথচ নানা 'িবশেষণের আড়ম্বর সত্বেও 
'পরমেশ্বরপরমবৈষণবপরমভট্রারকমহারাজাধরাজ শ্রীমল্ক্ষণসেনদেবঃ কুশলী" যে সত্যই সে- 
মর্যাদার মহারাজাধরাজ ছিলেন না অত সহজেই বোঝ যায় । 
অশোকালাপর রচনানৈপুণ্যের পাঁরিচয় সমসামাঁয়ক বৌদ্ধ সাহিত্য থেকেও পাওয়! 
যায়। সুত্তানপাত বৌদ্ধ সাঁহত্যের একখান প্রাচীন গ্রন্ছ-আর এর মধ্যে কখনো-কখনো 
যে-রচনারীতর খোঁজ পাওয়৷ যায় ত৷ িনতান্ত মামুল ধরনের নয় । সে-রীতির সহজগাতি 
ও লঘুত্ব সংস্কৃত সাঁহত্যের বৈদভাঁ রীতির সঙ্গে তুলন৷ কর৷ চলে । সুত্তানপাতের ধনীয়নুত্তে 
ধনীয়ে৷ গোপ বুদ্ধকে বলছে_ 
পক্কোদনে দুদ্ধখীলো, হম্‌ আঁস্ম, 
অনুতীরে মাঁহয়। সমানবাসো, 
ছন্না কুটি, আইতে গান, 
' অথ চে পথয়সী পবস্স দেব ॥ 
[আঁম ভাত রেঁধোছ, দুধ দুইয়োছ, মাহি নদীর তীরে আমার বাস, ছাউানির কুটীর, 
সেখানে আগুন জ্বালা রয়েছে । সুতরাং বৃষ্ট এখন হতে পারে । | 
এর উত্তরে বুদ্ধ বলছেন-_ 
অকোধনো বিগতাঁখলো।' হম্‌ আস্ম, 
অনুতীরে মাঁহয়েকরন্তিবাসো । 
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বিবট৷ কুটি নিবুূত। গান, 
অথ চে পথয়সী পবস্‌স দেব ॥ 
আম ক্রোধ ও মনের বাধা নষ্ট করেছি। মাহি নর্দীর তীরে এক রান্র আমার বাস, 
ব্যাবৃত কুটীর, নিবৃত আগুন, সুতরাং বৃষ্ি এখন হতে পারে । ] 
বুদ্ধের এ-উত্তর দ্বার্থবোধক হলেও তার সহজগাঁত কিছুমান ব্যাহত হয় নি। বরং ত৷ 


বজায় রেখে যে-শব্দালংকারের সৃষ্টি করা হয়েছে তা কোনো সুদক্ষ কাব ব্যতীত অন্যের 
দ্বার সম্ভব নয়। 


খৃষ্ঠীয় দ্বিতীয় শতকের শলালাঁপতে সত্যকার সংস্কৃত কাব্যের ছায়। ধরা পরে। এ- 
যুগের দু'খানি ?শলালাপির রচনাভাঙ্গ কাব্যরীতির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে মহাক্ষপ্র্প 
রুদ্রদামনের 'ির্ণার [লাঁপ ও মহারাজ শ্রীপুলমায়র নাসিক লিপি। গির্ণার লিপি খুর্চীয় 
দ্বিতীয় শতকের শেষভাগের, অর রচনা গদ্য ও ভাষা সস্কৃত। নাঁসক [লাপও ওই 
শতকের ময্ন্যভাগের, তার রচনারীতি গদ্য ও ভাব৷ প্রাকৃত, আর সে-প্রাকৃত হচ্ছে মহারাক্তী 
প্রাকত। পু 
ির্ণারীলাঁপ যান রচন। করেছিলেন তান কাব্যরীতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। 
কাব্যের প্রাণ হচ্ছে ওজোগুণ, আর এ-গুণ নির্ভর করে সমাসবহুলতার উপর । এ দুই 
1লাপই হচ্ছে সমাসবহুল। গির্ণার লিপিতে শব্দ ও বর্ণের অনুপ্রাসেরও বহু উদাহরণ 
পাওয়া যায়। আর এ-সব অনুপ্রাস না থাকলে কাব্যরচন৷ সম্পর্ণতা লাভ করে না। 
শবানুপ্রাস- গুরুভিরভ্য্তাে। রুদ্রদায়ো, সৃষ্ট-বৃষ্টিনা,_বিধেয়ানাং যৌধেয়ানাং ন্যায়াদ্যানাং 
[বদ নাং ইত্যাদ । বর্ণানুপ্রাস-গাঁরাশখরত্রুত্টাট্রালকোপতল্পদ্বারশরণোচ্ছুয়বিধবংীসনা। 

গির্ণার ঠলাঁপতে উপমা ও উপ্রেক্ষার ব্যবহার বিরল হলেও আছে, যেমন-__ পর্থত- 
প্রাতিস্পদ্ধী, মরুধন্বকপ্প, পর্জন্যেন একার্ণবভূতায়ামিব পৃথিব্যাঃ কৃতায়াং। 

এইসব গুণ থাকাতেই ির্ণার লাঁপিকে গদ্যকাব্য বলা চলে, আর এ-ি'ির রচাঁয়তাও 
এ-রচন। যে কাব্য তা নিজেই বলেছেন। কারণ মহারাজ৷ রুদ্রুদামনের পারিচয় দিতে গিয়ে 
তিনি বলেছেন-_স্ফুট-লঘু মধুরচিন্রকান্তশব্দসময়োদারালঙ্কৃত-গদ্যপদ্য-[ কাব্যাবধান- 
প্রবীণে ] ন-_ 

সুতরাং এই অজ্ঞাতনাম প্রাচীন কাঁবর মতেও কাব্য দুই প্রকারের, গদ্য ও পদ্য । সে- 
কার্যে গুণ,হচ্ছে স্ফুটত্ব, লঘুত্ব, মাধুর্য, বোন, কাস্ত, শব্দাবন্যাস, ওদার্য ও অলংকার । 
সংস্কৃত অলংকারশান্ত্রেও কাব্যের বিশেষতঃ বৈদর্ভীরীতির এইসব গুণের কথা বলা 
হয়েছে-. 

শ্লেষঃ প্রসাদঃ সমতা সমাধিশ্নাধূ্য/মোজঃ 
পদসৌকুমাাম্‌। 

অর্থস্য চ ব্যান্তরুদারত৷ চ কান্তিশ্চ 
কাব্স্য গুণ৷ দশৈতে ॥ ( নাট্যশান্ত্র ) 

শ্রীপূলমাঁয়র নাঁসক [লাপতেও এ-সব গুণ আছে, সেইজন্য সে-লিপিও কাবোর 
অন্ততু্ত মনে করা যেতে পারে। প্রথমতঃ এ-ীলাঁপ সমাসবহূল, সুতরাং ওজোগুণাবাশিষট, 
প্রণলর্ষিতেগনানা অলংকার ও অনুপ্রাস ব্যবহত হয়েছে, ত৷ ছাড়া ভাষায় মাধূর্ষের অভাব 


৩১ 


নেই। রাজাকে নানা পবতের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে-হমবত-মেরু-মদর-পবত-সম-সারস 
( হিমবতমেরুমন্দারপর্থতসমসারস্য-_ )। রাজা নানা রতনের আঁধপাঁতি 1হসাবেই হিমালয় 
প্রভাত পবতের তুল্য। এ-উপমা৷ আমরা কািদাসের কাব্েও পাই-- 

| পরস্পরেণ বিজ্ঞাতন্তেষপায়নাপানিষু। 

ৰ রাজ্ঞ। হিমবতঃ সারে৷ রাজ্ঞঃ সারে! হিমাদ্ুণা ॥ (রঘুবংশ ) 

কাদস্বরীতেও রাজা শৃদ্রককে বল৷ হয়েছে_ 

মেরুরিব সকলভুবনোপজীব্যমানপদচ্ছায়ঃ_ 

শ্রীপুলমায়িকে আরও যে-সব বিশেষণে ভুঁষত কর! হয়েছে ত৷ সংস্কৃত কাব্রীতির সঙ্গে 
পাঁরচিত কোনো কাবি ব্যতীত অন্য লেখকের কষ্পনার বাহ্র্ভৃত। তাকে বল৷ হয়েছে 
সবরাজলোকমডলপাতিঘাতসাসন, 'দিবসকরবিবোধিতকমলবিমলসাঁদশবদন, [িসমুদতোয়- 
পীতবাহন, পাঁটপুণচদমডলসাঁসরীকা পিয়দশন, বরবারণাবকমচারুবিকম-, ভুজগপাঁতি- 
ভোগ্পীনবাটাবপুলদীঘসুদ.".ভুজ, অভয়োদকদানাকাঁলননিভয়কর, আবপনমাতুসুসাসক, 
পোরজনানাবিসেসসমসুখদুখ-_, খাঁতিয়দপমানমদন- ইত্যাঁদ । 

। শলালিপিতে ছন্দোবদ্ধ কাবে;র প্রথম পরিচয় পাই সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশান্ত ও 
কুমারগুপ্তের রাজ্যকালীন বন্ধুবর্মনের মান্দাসোর প্রশীন্ততে । এলাহাবাদ প্রশান্ত খৃফীয় চতুর্থ 
শতকের ও মান্দাসোর পণ্চম শতকের । মান্দাসোরের প্রাচীন নাম হচ্ছে দশপুর, পশ্চিম 
মালবের রাজধানী, শিবানী নদীর তীরে অবাস্থত। এ-নদী হচ্ছে তাপ্তীর শাখা-বশেষ। 
দশপুরের প্রশাস্তকার বৎসভট্রি যে উজ্জয়িনীর কাব্যকলানিপুণ কবিদের, এমন 1 
কালদাসের, প্রভাবে প্রভাবাম্বত হয়ে এই প্রশান্ত রচনা করোছিলেন ত৷ খুবই সম্ভব। 

মান্দাসোর প্রশাস্ততে মহাকাব্যের যে-সব গুণ 'নার্দষ্ট হয়েছে ত৷ সবই আছে । তাতে 
দেশ নগর, সমুদ্রে পৰত, খতু রাজ৷ প্রভৃতির বর্ণনা পাই । তাতে ছন্দের বৈচিত্রের অভাব 
নেই। মোট চুয়াল্রশাটি শ্লোকের মধ্যে অনুষ্টূভ, আর্া, ইন্দ্রবজ্া, উপজাতি, উপেন্দ্রবন্জা, 
দুতাবিলাম্বতা, মন্দাক্রান্তা, মাঁলনী, বংশস্থ, বসন্তাতিলকা।, শার্দুল বিক্লীড়িত, হারিণী প্রভাত 
নান৷ ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 
কাঁব বংসভ মঙ্গলাচরণের পর দেশের বর্ণনা করেছেন। সে-দেশ হচ্ছে লাট দেশ, 
সেঁদেশ কাবর মতে পাঁথবীর মধ্যে রমণীয়. কারণ সে-দেশের গাছপালা কুসুমভরে অবনত, 
সে-দেশের পবতমালা শ্যামল বনানীদ্বারা আবৃত, আর সে-দেশ মান্দর, সভাশৃহ ও বিহারে 
প্র্ণ। 
কুসুমভরাবনততরুবরদেবকুলসভাবহাররমণীয়াৎ। 
লা্টাবষয়ান্নগাবৃতশৈলাজ্ঞগাতি প্রাথতাঁশপ্পাঃ ॥ 
এই লাট দেশ হতে একদল প্রাসদ্ধ শিল্পী দশপুর নগরে এল । দশপুর নগর ক্রমে 
পাঁথবীর॥ গিতলকস্বরূপ হয়ে উঠল । সে-নগরের সরোবর কারওবসংকুল, প্রফুল্ল পদে 
সমাকীর্ণ, আর তার তটদেশস্থ বৃক্ষসমূহ হতে. পাঁতিত পুষ্পরাঁশি জল পর্যন্ত তীরদেশকে 
বাঁচীত্রত করেছে । এই সরোবরে যে-সব হংস ক্রীড়া করে তারা বিলোল তরঙ্গের আঘাতে 
পাঁতত পদ্মের রেণু দ্বারা আবৃত, সরোবরের কোথাও বা মৃণাল কেশরপূ্রণ্ণ পদ্দের ভারে 
অবনত। বনরাজ 'িজপুষ্পভারে নত বৃক্ষে পূর্ণ, আর প্রগল্ভ আঁলকুল ও অজঘ্র গীত- 


৩% 


শনপুণ পুরাঙ্গনাদের সংগীতে মুখর সে-নগরের গৃহসমূহ উন্নতদেহা ও শুরুবর্ণ। নারী ও চণ্চল 
পতাকায় শোভিত হয়ে তাঁড়ল্লতাবৃত শ্বেতবর্ণ মেঘশূঙ্গের ন্যায় দেখায়, সে-নগরের অট্রালিকা 
খান্ধর্দের সংগীতে মুখর কৈলাস-পতের তৃঙ্গ 'শখরের ন্যায় দেখায় ; আর সে-সব 
অট্রাঁলকা, বোঁদকা।, চণ্ল কদলীবন ও নানা চিন্রকর্মের দ্বারা শোভিত। উন্নতবক্ষা প্রীতি 
ও রাঁতর আলিঙ্গনে আবদ্ধ কামদেবের ন্যায় সে-নগর দুটি চণ্ল ম্্রোতস্বতীর আলিঙ্গনপাশে 
আবদ্ধ । 
এই বর্ণনায় বংসভাঁট্র সমসামাঁয়ক কাবিদের অনুকরণ করবার চেষ্টা করেছেন মনে হয়। 
বিশেষত নগরের গৃহ ও অট্রালকা ও পুরবাসননীদের বর্ণনায় মেঘদূতের ছায়৷ ধরা পড়ে। 
বৎসভাঁট্র বলেছেন-_ 
চলৎপতাকান্যবলাসনাথান্যত্যর্থশুরান/ধিকোল্লতানি । 
তাঁড়ল্পতা চিন্রীসতাভ্রকুটতুল্যোপমান গৃহাঁণি যর ॥ 
কৈলাসতুঙ্গাশখরপ্রাতমাঁন চান্যান্যাভান্তি দীর্ঘবলভীন সবোঁদকানি। 
গন্বরবমুখরাঁণ 'নাবষ্ট 'চন্রকম্মাঁণ লোলকদলীবনশোিতানি ॥ 
আর মেঘদূতে-_ 
বদু্তবন্তং লালতবাঁনতাঃ সেন্দ্রচাপং সাঁচন্তরাঃ 
সংগীতায় প্রহতমুরজাঃ 'ন্িঙ্ধগ্ভীরঘোষম্‌। 
অন্তস্তোয়ং মণিময়ভূবস্তৃঙ্গমন্্রংীলহাগ্রাঃ 
প্রাসাদস্তাং তুলয়িতুমলং যন্র তৈস্তিবশেষেঃ ॥ 
দেশের ও নগরের বর্ণনার পর বৎসভটি রাজবর্ণনা৷ করতেও ভোলেন নি। প্রথমে 
হচ্ছে গৃুপ্তবংশীয় মহারাজা কুমারগুপ্তের বর্ণনা-কারণ মান্দাসোরীলাপি উৎকীর্ণ হয় 
কুমারগুপ্তের রাজ্যকালে । মহারাজা কুমারগুপ্ত হচ্ছেন সমস্ত পাঁথবীর ( ভারতের ) আঁধপাতি, 
সে-প্রথবীর মেখলা চতুঃসমুদ্রের তদেশ, সুমেরু ও কৈলাস তার পয়োধর, আর তার হাঁস 
হচ্ছে ধনান্তের প্রস্ফাটিত কুসুম 
চতুস্সমুদ্রান্তীবলোলমেখলাম্‌ সুমেরুকৈ লাসবৃহৎপয়োধরাম্‌। 
বনান্তবান্তস্ফুটপুষ্পহাসিনীম্‌ কুমারগুপ্তে পাঁথবীম্‌ প্রশাসাত ॥ 
সেই সময়ে দশপুরের রাজা ছিলেন 'বিশ্ববর্মনের পুত্র রাজা বন্ধবর্মন। বিশ্ববর্নন নিজে 
দীনের প্রাত অনুকম্পাপরবশ, আর্ত ও 'বপন্নের প্রাতি কর্তব্যপরায়ণ, অনাথের নাথ, 
বন্ধুবর্গের প্রাত দানে কম্পদুম, ভয়ার্তের অভয়দায়ক, সমস্ত রাজ্যের বন্ধু, আর ত৷ ছাড়া 
দীনানুকম্পনপরঃ কৃপণার্তবর্গসন্ধাপ্রদোহধিকদয়ালুরনাথনাথঃ। 
ূ কম্পদুমঃ প্রণয়ীনামভয়ংপ্রদণ্চ ভীতস্য যো জনপদস্য চ বন্ধুরাসীৎ ॥ 
আর তার পুণ্র বন্ধুবর্মন ছিলেন "স্থির, রাজনীতিকুশল, বন্ধীপ্রয়, প্রজামগলের বন্ধু, 
বন্ধুবর্গের ভয়হর্তা, দৃপ্ত, শতুপক্ষের সংহারে দক্ষ। 'তাঁন সুপুরুষ, যৌবনসম্পন্ন, রণপটু, 
[বনয়নম এবং রাজ। হয়েও 'বিপুর বশবতাঁ ছিলেন না ।.*. 
ক্ষৈর্্যনয়োপপন্লে। বন্ধুপ্রিয়ে৷ বন্ধুরিব প্রজানাং। 
বংধবার্তিহর্তা নৃপবন্ধুবর্ষা। দ্বিডদৃষ্তপক্ষক্ষপণৈকদক্ষঃ ॥ - 
কান্তে৷ যুব রণপটু বিনয়াহ্বতশ্চ রাজাপি সন্ন-পাঁশ্রতোন মদৈঃ ম্মরাদ্যৈঃ। 
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শূঙ্গারমৃত্রভিভাত্যনলক্কতোহপি রুপেণ যঃ কুসুমচাপ ইব দ্বিতীয়ঃ ॥ 
বৈধব্যতীব্রবযসনক্ষতানাং স্মত্ব৷ যমদ্যাপ্যারিসুন্দরীণাম্‌। 
ভয়মাদৃভবত্যারতলোচনানাং ঘনস্তুনায়াসকর;ঃ প্রকপ্পঃ ॥ 

এ বন্ধুবর্মনের রাজত্বকালে দশপুর নগর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে ও সে-নগরেরী: 
শিল্পীরা নিজেদের একটি শ্রেণী স্থাপন করে এবং সূর্মান্দর প্রাতষ্ঠ করে। এই মন্দির, 
প্রতিষ্ঠার কথা বলতে গিয়ে কাব বংসভাট খতুবর্ণনার অবকাশ পেয়েছেন, আর সে-বর্ণনায়, 
[তান বিশেষভাবে রচনানৈপুণ্যের প্রমাণ দিয়েছেন । মীন্দর প্রাতিষ্ঠিত হয় যে-খতুতে সে, 
হচ্ছে হেমস্ত- 

রামাসনাথরচনে দরভাস্করাংশুবাহপ্রতাপসুভগে জললীনমীনে। 
চন্দ্রাংশুহম্ম্যতলচন্দনতালবৃন্তহারোপভোগরাহতে হিমদদ্ধপদ্ধে ॥ 
রোধ্রীপ্রয়ংগুতরুকুন্দলতা-বকাশপুম্পসবপ্রমু্দিতানি কলাভিরামে। 
তুষারকণকর্কশশীতাবাতবেণরপ্রনৃস্তলবলীনগ্রনৈকশাখে ॥ 
সআ্রবশগতরুণজনবল্লভাঙ্গনা বিপুলকান্তপীনোরু। 
স্তনমজঘনঘনালঙ্গন 1নর্ভাসততুহর্নাহমপাতে ॥ 

তখন নারীরা তাদের 'প্রয়তমের সঙ্গে মালত হন, সূর্যাকরণের খরতাপে উপত্যকাসমূহ 
আনন্দদায়ক হয় ও মীন গভীর ছলে প্রবেশ করে । তখন চন্দ্রকরণ, হম্যতল, চন্দন. 
তালবৃন্ত গিংব৷ হার ?কছুই উপভোগ করা যায় না, পদ্ম শাশিরসিন্ত হয়ে তার গন্ধ হারায়। 
তখন রোধ, প্রিয়ঙ্গতরু, কুন্দলত প্রভতির বিকশিত পুষ্পের মধুর দ্বার আকৃষ্ট হয়ে ভ্রমর 
সুমধুর কলধ্বান করে। তখন শীতবায়ু শিশিরকণার সঙ্গে যুন্ত হয়ে কর্কশ হয়ে ওঠে আর 
সেঁবাযুর দ্বারা উদ্বোলত হয়ে লবলীকুঞ্জ ও নগনবৃক্ষের বিরল শাখা নৃত্য করে। 

হেমন্তের এই বর্ণনা কািদাসের খাতুসংহারে অনুরূপ বর্ণনার সঙ্গে তুলনা করা 


হয়েছে। 
ন চন্দনং চন্দ্রমরীচিশীতলং হম্্যপৃষ্ং শরদিন্দুনিমলমু। 
ন বায়বঃ সান্দ্রতুষারশীতল৷ জনম্য চত্তং রময়াস্ত সাম্প্রতম্‌ ॥ 
এই হেমন্ত খতুতে প্রাতাষিত দশপুরের পূর্যমন্দির কালক্রমে জীর্ণ হয়ে পড়ে, তখন তার 
সংস্কার প্রয়োজন হয় । সে-সংস্কার হয় শীত খতুতে ৷ সুতরাং এই অবসরে কবি বংসভা্টি 
শীত খতুর বর্ণন। করেছেন-_- 
স্পফ্ট্রাশোকতরুকেতকাঁসন্দুবারলোলাতিমুস্তকলতামদয়ান্তকানাং। 
পুষ্পোদগমৈরাভিনবৈরাধিগম্য নূনমৈক্যং বিজাসতশরে হরপ্তদেহে ॥ 
মধুপানমুদিতমধুকরকুলোপগীত-নগ্রনৈক পৃথুশাখে। 
কালে নবকুসুমোদ্রদর্্রকান্তপ্রচুররোধ্রে ॥ 
অর্থাৎ সে (শিশির )-ধতুতে যে-দেবতার দেহ হরকোপানলে ভস্মীভূত হয়েছিল, সেই 
কামদের অশোক, কেতকী, সন্দুবার, চণ্চল আঁতমুন্তকলত৷ ও মদয়ন্তিকার আভনব 
পৃপ্পোদগমের সঙ্গে তার (প9) শর 'ফরিয়ে পান। তখন নগনবৃক্ষের 'বরল পৃথুল 
শাখা মধুপানে মন্ত মধুকরকুলের সংগীতে মুখর হয়, আর প্রচুর,পল্লবে মনোহর রোধ 
নবকুসুমোদগমে সাঁজ্জত হয়ে দোদুল হয়ে ওঠে। 


08 


এলাহাবাদ প্রশস্ত বৎসভাঁটর প্রশাপ্তর মতে দীর্ঘ না হলেও তার রচাঁয়ত। বসভাট্ুর 
চেয়ে বেশি কাবাকলাকুশল ছিলেন। এলাহাবাদ প্রশাস্ত খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যভাগে 
বাঁচিত হয়োছিল আর তার রচাঁয়ত৷ হাঁরষেণ সে-প্রশাস্তকে নিজেই কাব্য বলেছেন ( এতচ্চ 
কাব্যমেব--)1 এ-প্রশাস্তত যে-রাজার গুণ-কাঁতন করা হয়েছে তিনি হচ্ছেন সমুদ্রগুপ্ত। 
প্রশাস্তর প্রথম অংশ ছন্দোবদ্ধ আর দ্বিতীয় অংশ গদ্য_ সে-গদাও কাব্যগন্ধী । প্রথম অংশে 
হরিষেণ যে-সব ছন্দ রচনায় নৈপুণ্য দৌঁখয়েছেন সেগুল হচ্ছে_শ্রন্ধরা, শার্দুলাবিক্লীড়িত 
ও মদাকরান্ত। ॥ প্রশাস্তর এঅংশ খাঁওত, মান্তু একাঁট শ্লোক সম্পূর্ণ পাওয়া যায়_ 
আর্ষে॥ হীত্যুপগুহ্য ভাবাঁপশুনৈরুৎকীর্ণতৈ রোমাঁভঃ 
সভ্যেযুচ্ছাঁসিতেষু তুল্যকুলজন্নানাননোদ্ীক্ষিতঃ। 
ম্নেহব্যালুলিতেন বাষ্পগুরুণা তত্তোক্ষণা চক্ষুষ। 
যঃ পিন্লাভীহতে। 'নিরীক্ষ্য নাখলাং পাহ্যেবমুক্বীমাত ॥ 
সমুদ্রগুপ্তের পিতা তাকে “তুমি সত্যই আর্ধ এই বলে আলিঙ্গন করলেন এবং বললেন, 
“তুমি এইবার পরঁথবী শাসন কর।' ঠার নয়ন তখন শ্লেহে ব্যালুিলত, আনন্দাশ্ুতে পূর্ণ ও 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তীক্ষদৃষ্টিসম্পন্ন ; সভাসদেরা তখন আনন্দে উচ্চুসিত আর স্বজনবর্গের 
আনন ন্লান। 
হারষেণের এই শ্লোকটি নিখু'্ত, এর ছন্দ ও শব্দাবন্যাস নির্দোষ-_একার্থবোধক 
শব্দের পুনরুন্তি নেই আর এর বিষয়বস্তু কাঁব আত অস্পকথায় স্পষ্টভাবে আমাদের সামনে 
ধরে দিয়েছেন। আমরা চোখের সামনে দেখতে পাই বৃদ্ধ মহারাজা চন্দ্রগুপ্ত পুন্র সমুদ্রগুপ্তকে 
সম্াটপদে আঁভাষিন্ত করছেন, ঘ্লেহাদ্র হলেও তার নয়ন তত্রুদর্শী, ভাবিষাতে পুরুদের মধ্যে কে 
সম্রাটপদের মর্যাদ। রক্ষা করতে পারবে তার সৃক্ষনদশাঁ নয়ন তা বুঝতে পেরেছে। সমুদ্রগুপ্তকে 
যখন তান “তুমি সত্যই আর্ধ বলে বরণ করছেন তখন সাম্রাজ্যের মঙ্গলাকাঙক্ষী সভাসদের৷ 
স্বাস্তর নিশ্বাস ছেড়ে আনন্দাপ্রুত হয়ে উতেছে আর অন্য কুমারগণের আনন তখন ব্যর্থতার 
আক্ষেপে শ্লান। 
হাঁরষেণের এই প্রশীপ্তর আর-একট খাঁণ্ডত শ্লোক থেকে আমর বুঝতে পার ষে 
মহারাজ সমুদ্রগৃপ্ত বিদ্যা ও কাব্যের মর্যাদ৷ জানতেন । [তান 'বিদ্বানের সঙ্গে কালযাপনে 
আনন্দলাভ করতেন (প্রজ্ঞানুষঙ্গোচিতসুখমনসঃ); শান্ত্রতত্বকে তিন প্রতিষ্ঠিত করোছলেন 
€শান্ত্রতত্বার্থভর্ত) | সুতরাং তার আজ্ঞা পাঁওতমণ্লীর গুণের দ্বারা যেন বহুগুণ শান্তসম্পন্ন 
হয়ে সৎকাব্য ও লক্ষ্মীর মধ্যে যে চিরন্তন বিরোধ তা দূরীভূত করোছিল। সেইজন্যই তার 
রাজ্যকীর্তি বদ্ধল্লোকে বহু কাবতায় কীর্তি হয়ে প্রাতিষ্ঠত রয়েছে। 
-_সৎকাব্য্রীবরোধান্‌ বুধগুণতগুণাঞ্জনাহতানেব 
বিদ্বল্লোকে বি...স্ফুটবহুকাবতাকীত্রাজ্যংভূনন্তি। 
কাব্যকলা ও শ্রীর এই বিরোধের কথা অন্য কাঁবরাও বহু স্থানে উল্লেখ করেছেন, আর 
তাদের উভয়ের মিলনের কথা কািদাসও বলেছেন-- 
পরস্পরবিরোধিন্যোরেক সশ্রয়দুল“ভমূ। 
সংগতং শ্রীসরস্বত্যোভূতয়েস্তু সদা সতাম্‌ ॥ 
খৃষঠীয় 'দ্বতীয় শতকে উজ্জয়িনীতে শকরাজ্য প্রাতীষ্ঠত হয় আর শকরাজার বিজাতীয় 


৩৬ 


হলেও ভারতীয় সভ্যতায় অস্পায়ামেই দীক্ষালাভ কমেন। তার৷ ছলেন ব্রা্গণ্যধর্মের পর- 
পোষক আর বিদ্বান ও কাঁবদদের পতাকার বন্ধু। এর কারণ হয়তে৷ বান্তিগত, কারণ যাঁদ 
প্রশাস্তকারের কথ মানতে হয় তাহলে বলতে হবে যে মহারাজ। রুদ্রুদামন ছিলেন নিজে 
কাব্যকলায় নিপুণ। উজ্জাঁয়নীর এই 'কাব্যাবধানপ্রবীণ' রাজা ও তার অনুবরতী অন্যান; 
রাজাদের পারিপোষকতায় উজ্জায়িনী ও তার [নিকটবর্তী দশপুর প্রভৃতি স্থানে বহুদিন ধরে 
সাহিত্যসৃষ্টির চেষ্টা চলে, আর সে-চেষ্টার প্রকষ্ট প্রমাণ আমরা পাই গ্ির্ণার, নাঁসক ও 
দশপুরের প্রশাস্ততে। 

উজ্জয়িনীর কাঁবদের সাহিত্যসৃষ্টর এই চেষ্টার হয়তো একটা পূর্বেকার ইতিহাস 
আছে। সুস্তানপাতের ধনিয়সুত্তের নিপুণ কাঁব বৃদ্ধকে ও সেই সঙ্গে আমাদের 'নয়ে যান 
মাহী নদীর তীরে। মহাভাষ্যকার পতঞ্জাল খৃষটপূর "দ্বিতীয় শতকের লোক--আর তান 
উজ্জয়নীর নিকটবাঁ গোনর্দে বসে যে-মহাভাষয রচনা করেছিলেন তার মধ্যেই আমরা 
প্রথম সংস্কৃত কাব্যছন্দের প্রয়োগ পাই (যেমন-মালতী, বসন্তাতিলক। ইত্যাদি )। 
উক্জয়িনী থেকে বাঁদশ৷ পর্যন্ত যে প্রাচীন রাজপথ, গোনর6দ সেই পথের উপর অবাস্থিত। 
আর সেই বিদিশাই হচ্ছে আবার কালিদাসের মালবিকাগ্রিমিত্রের পটভূমি । 

খৃষীয় চতুর্থ শতকে গৃপ্তরাজারা নৃতন সাম্রাজ্য স্থাপন করেন, আর তাদের নৃতন রাজধানী 
পাটালপুত্রে আবার আমরা নৃতন কাঁবদের সাক্ষাৎ পাই। হারষেণের প্রশীস্ততে আমর৷ 
কাব/রচনার পরাকাষ্ঠার পরিচয় পাই, গৃপ্তবংশের পরবর্তী কালের প্রশীস্ততেও কাব্যরীতির 
প্রভাব সুস্পষ্$ ধর। পড়ে৷ 'কন্তু পরবর্তী কালের প্রশাস্তর রচনারীতিতে আমর বোঁশর 
ভাগ পাই অনুকরণ, বাগাড়স্বর ও চাটুবাদ । 

সুতরাং সংস্কৃত ?শলালাপির রচনারীতি থেকে বিচার করলে মানতেই হবে যে খৃফীয় 
দ্বিতীয় শতক হতে ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত সংস্কৃত কাব্যসৃষ্টির প্রধান যুগ, আর সে-কাব্যসৃষ্টি সুরু 
হয় প্রথম পশ্চিম ভারতে অবস্তীদেশে- উজ্জায়নীকে কেন্দ্র করে। 

এ্রদেশ কেন কাব্/রচনায় প্রথম কেন্দ্র হয়োৌছল তার হয়তে৷ কোনে গু কারণ 
থাকতে পারে। বনরাজিতে *ো1।ভত, অনুচ্চ পর্তসংকুল ও নদীমাতৃক এই দেশ হয়তে৷ 
কবিকে সবচেয়ে বোঁশ অনুপ্রাণত করতে পারত--সেইজন্যই তাদের রচন৷ আমাদের 
মনকে মাহী, নর্মদা, রেঝ৷ প্রভাত নদীর তীরে টেনে 1নয়ে যায় । আর সেইজনাই হয়তে৷ 
কাব্যপ্রকাশের রচায়ত। ও তার সঙ্গে বাংলার ভাবগ্রবণ সাধক চৈতনাদেব রেবা নদীর 
তীরবতাঁ বেতসীতরুতলে আর চেত্র মাসের রজনীতে বিকশিত মালতীর সৌরভযুন্ত 
কদস্বকাননের মন্দ-মন্দ সমীরণ ন৷ হলে দাঁয়ত কৃষের সঙ্গে মিলিত হতে পারেন না-- 

যঃ কোমারহরঃ য৷ এব হি বরস্ত। এব চেন্রক্ষপা. 
স্তেচোন্মীলিত-মালতীসুরভয়ঃ প্রোন্ কদস্বাঁনলাঃ। 
সা চেবাস্মি তথাপিতন্র সুরতব্যপারলীলাবিয়ৌ।.. 
রেবারোধাঁসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুক্ঠতে ॥ 


গ্ত৬ 


ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে বৌদ্ধধর্মের স্থান 


ভারতীয় সভ্যতায় বৌদ্ধধর্মের অবদানের সঠিক মূল্য এখনে 'নর্ধারত হয় নি । তার প্রধান 
কারণ বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ হতে বিলুপ্তপ্রায় । নেপালে বৌদ্ধধর্মের যে ক্ষীণধারা প্রবাহত 
হচ্ছে ত৷ থেকে বৌদ্ধধর্মের গৌরবময় যুগের কোনে। ধারণা কর সম্ভব নয় । চট্টগ্রাম অগ্চলে 
অধুনা যে-বৌদ্ধধর্ম প্রচালত রয়েছে তার ইতিহাসও খুব প্রাচীন নয়। ?সংহলের মহাবোধি 
সোসাইটির প্রচেষ্টায় যে কয়টি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে, তার কাজও যথেষ্ট পাঁরমাণে 
অগ্রসর হয় ন। অপর পক্ষে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের বাইরে নানা দেশ, 'স্ধহল, ব্রহ্ধদেশ, 
শ্যামদেশ, কাগ্োডিয়া, চীন ও জাপানে প্রচাঁলত রল্পেছে বলেই সে-ধর্মকে আমরা সাধারণতঃ 
বৈদেশিক ধর্ম মনে করে থাঁকি। 

আমাদের আধুনিক ধর্মজীবনে বোদ্ধধর্মের স্থান নেই বটে, 'কস্তু আমাদের সংস্কাতির 
ইতিহাসে তার স্থান যে আত উচ্চে তা নিঃসন্দেহে বলা চলে । অশোকের সময় হতে আরপ্ত 
করে হ্ষবর্ধনের রাজত্বকাল পর্য্ত যাঁদ হীতিহাসের একটি বিশিষ্ট যৃগ ধরা যায়, তবে সে- 
যুগকে বৌদ্ধযুগ বললে কোনো অত্যুন্ত হবে না। ভারতীয় সাহিত্য, শিল্প ও দর্শনের 
ইতিহাসে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ রচনা ত. প্রধানতঃ এই যুগের মধ্যেই নিবদ্ধ । আর সেই সৃষ্টিতে 
যে-বৌদ্ধধর্ম একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করোছল তা অস্বীকার করা চলে না। 

অশোক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হবার পর স্বদেশে ও বিদেশে মৈত্রীর মন্ত্র প্রচারে আত্াীনয়োগ 
করেন। ভারতবর্ষের বাইরে নানা দেশে তান ধর্মপ্রচারক পাঁঠয়োছিলেন এবং তাদের 
হাতেই সে-সব দেশে বৌদ্ধধর্মের বীজ উপ্ত হয়েছিল । শক যবন পহলব প্রভৃতি বৈদেশিক 
জাতি যখন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করল, তখন ভারতীয় সাংস্কাতিক গাঁও তার প্রাকীতিক সীমা 
হতে ব্লমশঃ বহুদূর পর্য্ত বিস্তার লাভ করতে লাগল এবং কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই একদিকে 
সমগ্র মধ্যএশয়।, চীন, কোয়া, জাপান প্রভৃতি দেশ এবং অন্যাদকে প্ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, 
যবদ্ধীপ, কাঙ্বোঁডিয়৷ প্রভৃতি দেশ এক বিরাট সভ্যতার গাঁওর মধ্যে স্থান পেল। এই 
সভ্যতাই হচ্ছে বৌদ্ধসভ্যতা । 

বৌদ্ধধর্ম কেন 'বাভন্ন দেশের আঁধবাসীদের আকৃষ্ট করতে পেরেছিল তার কারণ আঁত 
সুস্প্$। বৌদ্ধধর্ম বর্ণাশ্রমকে অবলম্বন করে প্রাতষ্ঠা লাভ করে নি। এ-ধর্ম ছিল মূলতঃ 
গৃহত্যাগী £ভিক্ষুর ধর্ম, আর সে-ভিক্ষুর চোখে বিভিন্ন জাতি বা বর্ণের মধ্যে কোনো তারতম্য 
নেই। পরোপকার ও সেবাই হচ্ছে গক্ষুর প্রধান ধর্ম, অপরের আধ্যাত্মিক উন্নাতিকস্পেও 
যখন তিমি আত্মোৎসর্গ করেন তখন তান হন কল্যাণামন্ত্র। বৌদ্ধধর্ম ভিক্ষুর আদর্শকে 
এক সার্বজনীন পটভূমিকার উপর ম্ছাঁপিত করোছল বলেই তা জাতিবর্ণানাবশেষে 
সবাইকে আকৃষ্ট করেছিল। 

বৌদ্ধধর্মের আরও কতকগু'ল শ্রেষ্ঠ গুণ ছিল । অলোৌককে বিশ্বাসের উপর এ-ধর্ম 
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অবাস্থুত নয়। কর্মবাদ হচ্ছে তার প্রধান 'ভীন্ত। কৃতকর্মের ফলেই মানুষের ভাগ্য 
নির্ধারিত হচ্ছে। তার পারিপার্থিক অবস্থার পাঁরবর্তন ও পাঁরিণাঁত ঘটছে। এই কর্মফলেই 
যেমন তার অধোগাতি হয়, সেই কর্মের প্রভাবেই তার উধ্বগাতি বা বুদ্ধত্ব লাভ হতে পারে। 
সুতরাং বুদ্ধত্লাভও তার আয়ন্তের মধ্যে। প্রত্যেক মানুষই তার সাধনার দ্বারা এই চরম 
অবস্থা লাভ করতে পারে। এই ধম বা দৃষ্টভা্গ প্রত্যেক মানুষকেই আভভূত করতে 
পারে । ফলে ঘটেছিলও তাই। আত অপ্পকালের মধ্যেই বহু বৈদেশিক জাতি এ-ধর্কে 
নিজস্ব বলে গ্রহণ করেছিল । 

এই কারণে বৌদ্ধ সংস্কাতকে সাবজনীন সংস্কাতি বললে 'কছু ভুল হয় না। তার মধ্যে 
এই আন্তর্জাতিকত্ব ছিল বলেই ত৷ 'বাভন্ন জাত গ্রহণ করতে পেরেছিল । ভারতীয় 
সংস্কৃতির এই বৌদ্ধ ধারাকে ই [01510860181 বল৷ চলে । ভারতীয় প্রাতিভ৷ সবজাতিকে 
দেবার উপযোগী করে যে-সংস্কাতিকে গড়ে তুলেছিল তা ছিল এই বৌদ্ধ সংস্কাতি। এই 
দৃষ্টভাঙ্গ নিয়ে দেখলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে জাতীয় সংস্কৃতি বলা চলে । জাতীয় শিক্ষাদীক্ষা, 
সংস্কার ও ধর্ম নিয়েই এ-সংস্কাতি গড়ে উঠোঁছল । সেই কারণে যখনই বৌদ্ধধর্ম াবদেশীর 
ভারতপ্রবেশ সুগম করেছে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম নানাভাবে তার জন্য বাধা সৃষ্টি করেছে এবং জাতীয় 
সংস্কাতকে বিদেশীর প্রভাব থেকে মুস্ত রাখবার চেষ্টা করেছে। সে-চেষ্টা যে সম্পূর্ণ 
ফলবতী হয়েছে তা মনে করবার কোনো কারণ নেই, তবে ত৷ ভারতবর্ষের সামাজিক 
ইতিহাসে বহু সমস্যার সৃষ্টি করেছে। 

বোদ্ধধ্ের প্রধান অবদান হচ্ছে যে তা এীশয়ার নান জাতির সঙ্গে আমাদের সাংস্কতিক 
এঁক্য স্থাপনা করেছে। তুকাঁ, চীনা, তিব্বত, মঙ্গোলীয় প্রভৃতি জাঁতর সঙ্গে আমাদের 
কোনো জাতিগত বা ভাষাগত সম্পর্ক নেই। কন্তু বহুকাল ধরে তার৷ বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ 
সংস্কাতর অনুশীলন করেছে বলে তাদের মনোভাবের সঙ্গে আমাদের মনোভাবের যথেষ্ট 
মিল খুজে পাওয়া যায়। উপরক্তু নান রাজনোতিক বিপর্যয় সত্তেও ওইসব জাতি এখনে। 
ভারতবর্ষকে তাদের চর ০19 [,&1 মনে করে। ভারতবর্ষ হতেই যে তাদের শিক্ষা ও র্মের 
খার৷ প্রবাহিত হয়েছিল, এ-কথা তারা ভোলে নি। সেই কারণে ভারতবাসীকে যে তার৷ 
নকটআত্মীয় বিবেচনা করে তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। 

বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান অবদান হচ্ছে শিস্প। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবেই ভারতে প্রথম 
শিস্পের উন্মেষ হয়। মৌর্যযুগে এ-শিস্প মূলতঃ নিবদ্ধ ছিল স্তন্ত ও স্তুপ নির্মাণে । এই 
যুগের দু-একটি ফক্ষ-যক্ষিণী মুর্তিতেও অদ্ভুত শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মোর্য- 
যুগের শেষভাগে এবং তৎপরবর্তাঁ শুঙ্গ যুগেই একাঁট উন্নত শিল্পের সন্ধান পাওয়া যায় । 
বোদ্ধঙ্ুপের চতুর্দক সুসাজ্জত করবার প্রয়োজনেই এই শিম্পের সৃষ্টি। সাণ্চী ও ভরহুত 
স্তুপেই তার সবশ্রেষ্ঠ নমুনা পাওয়া গিয়েছে । খোঁদত চিন্রবহুল প্রস্তরানিমত রোলং, 
সূসাঁজ্জর্ড দ্ারস্তনত প্রভৃতি থেকে বোঝ! যায় যে এই শিল্প খুক্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকেই যথেষ্ট 
উন্নাতিলাভ করেছিল । 

পরবর্তাঁ যুগের শিল্পও বৌদ্ধাশল্প | তিনটি 'বাভন্ন স্থানে এই শিল্পের উদ্ভব ও 
পাঁরণাঁত ঘটোছল--গশ্ধার বা উত্তর-পশ্চিমসীমান্ত প্রদেশ, মথুরা ও কৃষ্ণানদীর উপত্যকায় 
ধান্যকটক বা অমরাবতী । গন্ধার প্রদেশের শিপ্পে গ্রীক-প্রভাব স্বীকৃত হয়েছে, সেই 
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কারণে গন্ধার শিম্পকে কেউ-কেউ ইন্দট্রোন্রীক শিস্পও বলেন। বৌঁদ্ধধর্মে দীক্ষত গ্রীক 
এবং পরে কুষাণদের হাতে এই 'শিস্পের উন্নাতসাধন হয় । এই ধুগেই বুদ্ধদেবের প্রথম 
মাতিক্পনা হয় সম্ভবতঃ বিদেশীদের হাতে। মথুরা অণ্চলে এই যুগের যে-বৌদ্ধশিশ্পের 
ধনদর্শন পাওয়া যায় তার মধ্যে একটি 'বাঁশষ্ট রচনাশৈলীর পাঁরচয় পাওয়া যায়, বস্তু 
তার মধ্যে কোনো উল্লেখযোগ্য বৈদেশিক প্রভাব লাক্ষিত হয় না । দাক্ষণে অমরাবতীও 
একটি প্রাসদ্ধ বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রে পারণত হয়েছিল । এই কেন্দ্রকে অবলম্বন করেই আর- 
একটি বিশিষ্ট 'শশ্প প্রাতষ্ঠা লাভ করে। এই শিস্পের রচনাশৈলীর বৌশষ্টোর জনাই 
একে একটি নৃতন সম্প্রদায়ভুন্ত করা হয়। এই 'বাভন্ন বৌদ্ধাশস্প-সম্গ্রদায়ের হাতেই 
ভারতীয় শিশ্পের উদ্ভব ও উন্নতি ঘটে। এইসব সম্প্রদায়ের উদ্ভব না হলে গুপ্তযুগের চরম 
শিস্পোন্লাতি সম্ভব হ'ত না। পরবর্তী কালের শিল্পের মধ্যে বোদ্ধাশস্প একাট প্রধান 
স্থান আঁধকার করে। সে-আলোচনা না করলেও এ-কথা স্পষ্ট বোঝা যাবে যে ভারতীয় 
শিস্পের সৃষ্টি ও পরিণাতির হীতহাসে বৌদ্ধধর্ম শ্রেষ্ঠ স্থান গ্রহণ করেছিল । ভারতীয় 
শচন্রকলার ইতিহাস আলোচনা করলেও একই কথা বলা চলে । বৌদ্ধ গুহামান্দিরেই তার 
প্রথম ও শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যায়। 

ভারতীয় সাহিত্যেও বৌদ্ধধর্মের একট বিরাট অবদান স্বীকার করতে হয়। ধর্মসহ্বন্ধীয় 
[নয়মাবলী, উপদেশগ্র্থ প্রভীতির কথা বাদ দিলেও বৌদ্ধ গাথা-সাহিত্যে এমন বহু রচন৷ 
আছে যা এখনও সাহিত্যরাঁসককে আনন্দ দতে পারে । পালি ভাষায় রচিত ধর্মপদ' ও 
'সুত্ত নপাত' এই-জাতীয় গ্রন্থ । এ-সব গ্রচ্ছের গাথায় সরলতা, সুষ্ঠু শব্দ প্রয়োগ, ছন্দের 
সহজগাত প্রভীত সমস্তুই পাওয়া যায়৷ অথচ এগুীল আঁত প্রাচীন কালের রচনা, কতকাংশ 
মৌর্যযুগের-এ-কথা বললেও অত্যান্ত হয় না। পাল ভাষায় রাঁচত শমালন্দপঞ্হো। 
আঁত প্রাচীন রচনা । এপ্্রচ্ছের বিষয়বস্তু গ্রীক রাজ। মিনাগ্ডার ও বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগসেনের 
মধ্যে ধর্মসম্বম্থীয় আলোচনা । এশ-্রন্থও বৌদ্ধ সাহিত্যের একখান শ্রেষ্ঠ সম্পদ । 

বৌদ্ধ সংস্কৃত সাঁহত্যেও অনেক অমূল্য সম্পদ রয়েছে। অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' একখান 
শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। অশ্থঘোষ যে একজন মহাকাব ছিলেন তা সকলেই স্বীকার করেন। সংস্কৃত 
সাহিত্যে সত্যকার মহাকাবদের রচনা যে বোঁশ আছে তা বলা যায় না এবং অশ্বঘোষকে 
বাদ দিলে সে-রচনার সংখ্যা আরও কমে যায়। অশ্বঘোষ খৃষ্টীয় প্রথম শতকের, সুতরাং 
কাঁলদাসের পূর্বগামী। কালিদাস যে তাঁর অনুবর্তন করেছেন সে-কথা এখন অনেকেই 
স্বীকার করেন। অশ্থঘোষের রচিত একখান নাটকের খাঁওতাংশ মধ্যএশিয়ার মরুভূমি হতে 
উদ্ধার করা হয়েছে । আমাদের নাটকের হীতহাসে এনাটক যে সবাপেক্ষা প্রাচীন তা 
[নিঃসন্দেহে বলা যায়, তার কারণ অশ্ঘোষের কাল নির্ণয়ে কোনে সন্দেহের অবকাশ 
নেই। নান৷ কাব্যগ্রন্থ ও গাথা-সংগ্রহ ছাড়া সংস্কৃত বৌদ্ধ সাঁহত্যে আর-এক শ্রেণীর রচনা 
আছে ঘা বর্তমান যুগের সাহত্যিকদেরও উদ্বুদ্ধ করেছে, সে-রচনা হচ্ছে 'অবদান' | সংস্কৃত 
বৌঁদ্ধ সাহত্যে পদব্যাবদান', 'অবদানশতক', 'অবদানকপ্পলত।' প্রভৃতি গ্রন্থ ' আছে। আর 
'এইসব সংগ্রহের মধ্যে এমন অনেক অবদান আছে যার রচন। ও গল্পাংশ এখনো আমাদের 
মনকে আকৃষ্ট করে। এইসব রচন৷ একসময়ে যে শিল্পীকেও উদ্বদ্ধ করেছিল ত। প্রাচীন 
«বৌদ্ধ গ্রাতষ্ঠানের খোঁদত বা অঙ্কিত 'চন্র থেকে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। 


৩৯ 


অতএব ভারতীয় শিল্প ও সাহিত্যে বৌদ্ধধর্মের অবদান আঁত মূল্যবান। ভারতবর্ষের 
বাইরেও নানা দেশে বৌদ্ধধর্ম শিল্প ও সাহিত্যে প্রেরণা 'দিয়োছল। মধাএীশয়ার বিভিন্ন 
দেশে ও তিন্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রসারলাভ করবার পূর্বে কোনো সাহিত্য বা শিদ্প ছিল না। 
এমন ক কোনো লিপিও ছিল না। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করবার পর সে-সব দেশের 
আঁধবাসীরা ভারতীয় [লিপির প্রয়োগ আরস্ত করল এবং বৌদ্ধ সাহিত্য হতে নান৷ গ্রন্থ 
নিজেদের ভাষায় অনুবাদ করল। এই অনুদিত গ্রন্থই হল তাদের প্রথম সাহত্য এবং 
এইসব অনুবাদই তাদের পরে সাহিত্য-রচনায় উদ্বুদ্ধ করে। ওইসব দেশের প্রথম শিল্প- 
'নিদর্শনও ভারতীয় ?শল্পের বাশিষ্ট ধারা হিসাবে গণ্য হতে পারে। ভারতীয় বোদ্ধাগৃহা- 
মীন্দরের ন্যায় গুহা-মান্দির, প্রাচীর-চিন্র, গন্ধার শিস্পের অনুকরণে রাঁচত বুদ্ধমূর্তি প্রীত 
হচ্ছে মধ্যএশিয়ার বৌদ্ধাশস্পের বিশিষ্ট নিদর্শন ৷ তিৰতের প্রথম িপ্পের নমুনাও মগধ, 
ও বঙ্গদেশের পালযুগের শিল্পের অনুকরণ । অনেক সময় বঙ্গ ও মগধ হতে শিল্পীরা। 
গিয়েই তিবতের নানাস্থানে বোদ্ধাবহার ও বুদ্ধমৃ্তি রচনায় সহায়তা করোছিলেন। অতএব 
ভারতের বাইরে নান৷ অনুন্নত দেশের সাহত্য ও শিল্প প্রাতষ্ঠায় বৌদ্ধধর্ম যে প্রেরণ॥ 
জাঁগিয়োছল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। 

এই প্রেরণার মূলে ছিল ভাঁন্তবাদ। বোদ্ধধন্মই যে প্রথম ভান্তবাদ সুপ্রাতীষ্ঠত করে 
এ-কথা মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। বোঁদক ধর্মের মূল কথা ভান্ত নয়। 'ক্রিয়া- 
কাণ্ডের মূলে যাজ্ঞিক ক্রিয়ার অমোঘ শাঁও সম্বন্ধে বিশ্বাস। সেই ক্রিয়ার প্রভাবে বিশ্বের 
সমস্ত দেব ও প্রাকৃতিক শীশ্তকে আআীহতে নিয়োগ করবার ক্ষমতা । উপনিষদোক্ত 
জ্ঞানকাণ্ডের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে জ্ঞান বা ব্রঙ্গাজ্ঞানের উপর । এই দুই চিন্তার ধারার মধে। 
ভান্তবাদের বিশেষ কোনো স্থান নেই। বেদ-পরবর্তা যুগে বৌদ্ধধর্মই প্রথম ধর্ম যা ক্রমশঃ 
ভীন্তবাদের গোড়া পত্তন করে। বুদ্ধের জীবদ্দশায় তা ঘটে 'ন। কারণ বুদ্ধদেব স্বয়ং 
ছিলেন জ্ঞানবাদী। তিনি তার 'শিষ্যাদগকে তাঁর মৃত্যুর পর বোদ্ধশান্ত্রের সত্যানুসরণ 
করতেই বলোছিলেন। 'কন্তু কালক্রমে তার৷ বুদ্ধদেবের পূজাতেই আত্মনিয়োগ করোছল । 
তার কারণ বোদ্ধধর্মে দেব-দেবীর কোনো স্থান নেই, বুদ্ধদেবই 1ছলেন তাদের সবশ্রেষ্ঠ 
মনুষ্যরূপী দেবতা । সেইজন্য তিনিই হয়োছিলেন তাদের ভ্তিভাজন। স্ুপের মধ্যে সমাহত, 
বুদ্ধদেবের নশ্বরদেহের 'শরীর' বা আস্থকে পৃজা করা, স্তুপকে প্রদক্ষিণ করা, পুষ্পচন্দনে 
সে-স্ুপের প্জা করা-_এ-সমস্ত প্রথাই বুদ্ধদেবের মৃত্যুর অল্পকালের মধ্;ই বৌদ্ধ প্জা- 
পদ্ধাততে স্থান পেয়েছিল । 

এই ভন্তবাদ মৌর্যযুগের প্বেই প্রতিষ্ঠা লাভ করোছল। অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ 
করবার পর বুদ্ধধর্মাবলম্বীর উপাসনার জন্য দেশময় স্তুপ নিম্নাণের আয়োজন করেন । 
[তান নিজে বৃদ্ধদেবের জন্মস্থান পর্যস্ত তীর্থারা করেন এবং বুদ্ধদেবের স্মাঁতরক্ষাকল্পে 
নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। বুদ্ধদেবের উপর এই ভাঁস্ত ও শ্রদ্ধা এবং বুদ্ধের স্মৃতিরক্ষার 
জন্য এইইব্যাকুলতাই হয়োছল শিল্প ও সাহিত্য রচনার উৎস-বিশেষ । ভন্তিবাদের এই 
প্রপ্ণম ধার প্রবাহিত হবার পরই ত৷ বহুমুখী হতে আরম্ভ করে । এর অতি অষ্পাদনের মধো৷ 
শৈব, ভাগবত প্রভৃতি নৃতন-নৃতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় যা এই ভান্তবাদকে আগ্রয় করেই 
গড়ে ওঠে। ব্রান্মণ্য ধর্মের এই নৃতন পারণাতির ফলে বৌদিক ধর্মের প্রকৃত পরিসমাপ্জি 
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ঘটে, পরবর্তী কালে তার প্রচলন থাকলেও তার সত্যকার প্রয়োজন শেষ হয়েছিল । 
্রাহ্মণ্য ধর্মের এইসব ভীন্তমূলক নৃতন সং্রদায়ের হাতেই বৌদ্ধাশল্প ও সাহিত্যের অনুর্প 
[শস্প ও সাহিতোর সৃষ্টি হয় এবং ভারতে নৃতন সংস্কাতর প্রতিষ্ঠা হয় । অতএব এ-কথা 
স্বীকার করতে হয় যে-বৌদ্ধধর্মই ভারতের এই আঁভনব সংস্কাতর সৃষ্টতে সহায়তা 
করেছিল। এই সংস্কাতিকেই আমরা পহন্দু সংস্কাঁত' বলে থাঁক। 


৪৯, 


গুণাচ্যের বৃহত্কথা 


'মহাকাব্য হচ্ছে সেই কাব্য যা কোনো জাতিকে যুগ-যুগান্তর ধরে 'বাভন্নমুখী অনুপ্রেরণা 
জোগাতে পারে । সাহিত্যিক, শিম্পী, সাধক সকলেই তা থেকে তাদের মনের খোরাক 
আহরণ করতে পারেন। সেই কারণেই রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য ; আর-এক তৃতীয় 
মহাকাব্য ছিল গৃণাট্যের 'বৃহৎকথা” যা বিস্াতির অন্তঃস্থলে বিলুপ্ত হয়ে [গয়োছল। সে- 
কাব্য আজ পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব না হলেও লাকোৎ নামক একজন ফরাসী অধ্যাপক 
তার সম্বন্ধে যে-সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন (7৪০০6 2 725581 501 03011810589, 61৪ 
81080108098 ) তা থেকে নিঃসন্দেহে বল! যায় যে বৃহৎকথা পুনরুদ্ধারের আশা এখন 
আর দুরাশা নয়৷ বৃহৎকথা যে মহাকাব্য ছিল তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ সোমদেবের 'কথাসাঁরৎ- 
সাগর" । কথাসারৎসাগর বৃহতকথার আক্ষারক অনুবাদ ন।৷ হলেও যে সেই গ্রন্থ অবলম্বনে 
রাঁচত হয়োছিল তাতে এখন আর কারো সন্দেহ নেই । সোমদেব তার কাব্য রচনা করেন 
খৃষ্টীয় একাদশ শতকের শেষপাদে। আর তার অস্পকাল পূরেই একাদশ শতকের 
মধ্যভাগে ওই বৃহৎকথা অবলম্বন করেই ক্ষেমেন্দ্র রচনা করেন তার 'বৃহৎকথামঞ্জরী? । 
ক্ষেমেন্দ্রের প্বেও গুণাট্যের বৃহতৎকথা অবলম্বনে আর-একখা'নি কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়োছিল-_ 
বুধস্বামীর 'বৃহৎকথাশ্লোকসংগ্রহ' | বুধস্বামীর সঠিক তারিখ জানবার উপায় না থাকলেও 
অনুমান করা যায় তান খৃষ্টীয় অষ্টম-নবম শতকে জীবিত ছিলেন । এ ছাড়া বৃহৎকথার 
বাঁভল্ন গস্প নান৷ নাটক ও কাব্যগ্রন্থের আধার 'হসাবে গৃহীত হয়োছিল। উদয়ন ও 
বাসবদক্তার গল্প ছিল তার মধ্যে সব চেয়ে জনাপ্রয় ৷ সংস্কৃত ছাড়া আরও অন্যান্য ভাষায় 
বৃহৎকথার গণ্পাংশ গ্রচালত ছিল। তা'মল ভাষায় বৃহৎকথার গস্পাংশের অনুবাদ করা 
হয়েছিল। পারস্য ভাষাতেও যে বুহৎকথার অনুবাদ প্রচালত ছিল তার উল্লেখ পাওয়া 
যায় কাশ্মীরী এরীতহাসিক শ্রীবরের তৃতীয় রাজতরাঙ্গণীতে। এই অনুবাদ এখন পাওয়া 
যায় না, তবে তার একখান খাঁগত পন্রের সন্ধান মেলে হাওয়া আঁফস লাইব্রোরর 
পুীথশালায়। 

গুণাটোর বৃহৎকথা যে মহাকাব্য ছিল তার উল্লেখ সংস্কৃত সাঁহত্যে বিরল নয় । দণ্তী 
তার কাব্যদর্শে বলেছেন-_ 

কথাপি সবভাষাভিঃ সংস্কৃতেন চ বধ্যতে। 
ভূতভাষাময়ীং প্রাহুরস্ভুতার্থাং বৃহতৎকথাং ॥ 

“কথা রচনা যেমন সংস্কৃতে হয় অন্যান্য সমস্ত ভাষাতেও হয়। অদ্ভুতার্থ বৃহৎকথ! 
ভূতভাষায় লেখা হয়োছিল।' বাণভটু কাদস্বরীতে উজ্জরায়নীর লোকদের প্রশংসা করতে 
ণগয়ে বলেছেন যে তার৷ মহাভারত, পুরাণ, রামায়ণ ও বৃহৎকথার প্রগাট ভন্ত ছল। 
হর্ষচরিতের ভূঁমিকাতেও তান বৃহৎকথাকে একথানি অপ্ব কাব্য বলে স্বীকার 
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করেছেন”. 
সমুদ্দীপতকন্দর্প৷ কৃতগোরীপ্রসাধনা। 
হরলীলেব নো কস্য বিস্ময়ায় বৃহৎকথা ॥ 

এ ছাড়া নান৷ পরবুর্তী গ্রন্থ, দশরূপ, তিলকমঞ্জরী, নলচম্প্‌ প্রভাীততে বৃহৎকথা এবং 
গুণাচ্যের উল্লেখ আছে। গুণাট্য ব্যাস ও বাল্মীকির সমপর্যায়ভুত্ত হয়েছেন। কোনো-কোনো 
কাঁব তাকে ব্যাসের অবতার বলেও সম্মানিত করেছেন। ূ 

গুণাচ্যের খ্যাতি বৃহত্তর ভারতেও পৌছেছিল। খৃষ্টীয় নবম শতকে কম্ুজের রাজা 
য়শোরমন তাঁর এক িলালেখে গুণাট্যের উল্লেখ করেছেন-_ 

পারদঃ স্থিরকল্যাণো গুণাঢ্যঃ প্রাকৃতাপ্রয়ঃ। 

অনীতির্থে৷ বিশালাক্ষঃ শূরে৷ ন্যক্কুতভীমকঃ ॥ 
একই িলালেখের অন্যন্র বল হয়েছে-_ 

গুণান্বিতাস্তিষ্তু দৃষতোহাপ 

স্থানাপিতো যেন পুনগুণাঢ্যঃ। 

গদ্যোহপালণ্টারুবিভূষণায় 

হরপ্রযুস্তঃ [কিমুতামূতংশুঃ ॥ 

এই সকল উল্লেখ থেকে এ-কথা অনুমান করা অসংগত নয় ষে পৈশাচী-প্রাকৃতে 
রচিত বৃহৎকথ৷ বহুদিন পর্যন্ত প্রচালত ছিল । 

ক্ষেমেন্দ্র ও সোমদেব একাদশ শতকে কাশ্মীরে যে পেশাচী বৃহংকথা দেখোঁছলেন সে- 
গ্রন্থ গুণাঢ্যের মূল গ্রন্থ কি তার সংস্করণ-বশেষ তা নিঃসন্দেহে স্থির করা সম্ভব নয় ; কিন্তু 

সোমদেব যে এই প্রাচীন কাশ্মীরী বৃহৎকথার সংস্কৃতানুবাদ করোছিলেন ত৷ তান নিজেই 
স্বীকার করেছেন। বৃহৎকথায়াঃ সারস্য সংগ্রহম্‌ রচয়াম্যহম্‌। “আমি বৃহৎকথার সারসংগ্রহ 
রচনা করব।” তান অন্যত্র বলেছেন - 
নানা কথামৃতময়স্য বৃহৎকথায়াঃ। 
সারস্য সঙ্জনমনোসুধিপূর্ণচন্দ্রঃ। 
সোমেন বিপ্রবরভূরিগুণাভিরাম- 
রামাত্মজেন 'বাহত খলু সংগ্রহোহয়ম্‌ ॥ 

অন্ভুধিপূর্ণ5ন্দ্রের উল্লেখে গ্রন্থের নামের হইঞ্ছত রয়েছে। অগ্ধপূর্ণচন্দ্র-সাগরসার । 
,সোমদেব এই সাগরসারের সংগ্রহ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় যে কাশ্শীরী বৃহৎকথার 
সম্পূর্ণ নাম ছিল “বৃহৎকথাসাঁরৎসাগর” আর সোমদেবের গ্রন্থের নাম ছিল “বৃহৎকথাসারিৎ- 
সাগরসারসংগ্রহ'-_সংক্ষেপে 'কথাসারৎসাগর'। কাব্যাদর্শের একজন শ্রেষ্ঠ টীকাকার প্রেমঠাদ 
'মর্কবাগীশের একথা জানা ছিল, কেনন। গুণাট্যের বৃহৎকথার উল্লেখে তান বলেছেন-_ 

পৈশাচ্যাম্চপেত্রংশরৃপত্বাদপদ্রংশকাব্যং 
বৃহৎকথোতি জ্ঞেয়ম্‌ যথা বৃহৎকথাসারৎসাগরঃ। 
বৃহংকথাসারৎসাগরসারস্তু সংস্কৃতেন তস্যানুবাদরূপঃ। 

সুতরাং ঠার মতে পৈশাচী ও অপভ্রংশ ভাষা একই ভাষা । বৃহৎকথা অপত্রংশ কাব্য, 
“আর তার অন্য নাম বৃহৎকথাসারৎসাগর । এই গ্রন্থের সংস্কৃত অনুবাদই হচ্ছে বৃহৎকথাসরিৎ- 
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সাগরসার। 
কথাসারৎসাগর যে বৃহৎকথার অনুবাদ তা সোমদেব নিজেও সুস্পষ্টভাবে বলেছেন-_ 
যথ। মূলং তখৈবৈতন্ন মনাগপ্যাতিক্রমঃ। 
্রন্থাবস্তরসংক্ষেপমান্ত্ং ভাষ৷ চ ভিদ্যতে ॥ 
অর্থাৎ, মূল ও এই প্রদন্ছ একই রকম। মূল থেকে এতটুকু ব্যাতিস্ক্মও নেই । স্ছানে-ন্ছানে 
সংক্ষেপ কর৷ হয়েছে মান্র। প্রভেদ শুধু ভাষার। 
ও চত্যান্বয়রক্ষা চ যথাশান্তি বধায়তে। 
কথারসাবিঘাতেন কাবযাংশস্য চ যোজন৷ ॥ 
অর্থাৎ মূল কাব্যের ওচিত্য ও ঘটনাপারম্পর্য যথাসন্তব রক্ষা করা হয়েছে। কথারস 
অব্যাহত রেখে কাব্যাংশগু'লির অনুযোজনা কর! হয়েছে । 
সুতরাং সোমদেবের একথা থেকে স্পষ্ট বোঝ যায় যে কথাসাঁরৎসাগর মূল বৃহৎকথার 
অনুগামী । সে-গ্রন্থে যে শুধু মূলের গল্পাংশই রয়েছে তা নয়, মূল গ্রন্থের কাব্যরস ও 
ওচিত্যগুণও অব্যাহত রাখা হয়েছে। মূল বৃহৎকথার শুধু ভাষাই রূপান্তরিত হয়েছে আর 
কোনো-কোনো স্থানে কথাবস্তু সংক্ষিপ্ত হয়েছে। 
যে-উদ্দেশ্যে সোমদেব এ-কাজে হাত 'দিয়োছলেন তা আত মহৎ। মহাকাঁবর খ্যাতি 
অর্জন করবার জন্য তান তা করেন ন। বৃহৎকথার কথাজাল সহজে স্মরণ রাখবার 
সহায়তা হতে পারে মনে করেই তান এই কাব্য রচনা করেন__ 
বৈদগ্ধ্খযাতিলোভায় মম নৈবায়মুদ্যমঃ। 
1কংতু নানা কথাজালস্মৃতিসৌকর্যাসদ্ধয়ে ॥ 
বৃহংকথার মূলগ্রন্থ যাঁদ কোনোদিন উদ্ধার করা সন্ভব হয় তাহলে সোমদেবের একথার 
সার্থকতা বোঝা যাবে। 


॥ দুই ॥ 
গুণাট্যের এই কাব্যরচনার ইতিহাস পাওয়৷ যায় উপাখ্যানে, আর সে-উপাখ্যান খুবসম্ভক 
ঠারই স্বকপোলকপ্পিত। ক্ষেমেন্দ্র ও সোমদেব উভয়েই ওই উপাখ্যান পেয়োছলেন প্রাচীন 
বৃহতকথা হতে। কাব্যে অপ্রাকৃত রস অবতারণার জন্যই এই অদ্ভুত উপাখ্যানের সৃষ্টি। 
পাবতী একসময়ে পুরাণ, ধর্নকথ। প্রভাতি শুনে-শুনে 'বিরন্ত হয়ে [শিবের কাছে জেদ ধরলেন 
নৃতন ধরনের গস্প শোনবার। শিব পার্বতীকে বিদ্যাধরদের গল্প বললেন আর সেই গল্প 
জুঁকিয়ে শুনলেন পুম্পদন্ত ৷ পুষ্পদন্ত স্ত্রী জয়াকে সে-গস্প বললেন এবং জয়া ভুলক্রমে সেই 
কথা শোনালেন পাবতীকে । পাবর্তী ক্রোধে আঁভভূত হয়ে পুষ্পদস্তকে আভশাপ দিলেন যে, 
সে যেন মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করে । গণ মাল্যবান্‌ পুষ্পদস্তকে রক্ষা করতে এসে নিজেও 
হলেন দূুবপদপ্রস্ত। পাধতী তাকেও ওই একই আঁভশাপ দিলেন। শুধু এইটুকু ভরসা, 
দিলেন যে পৃষ্পদন্ত বিদ্ধ্যপবতে কাণভূতি-নামক 'পিশাচকে যখন এই গল্প শোনাতে: 
পারবে, তখন সে শাপমুস্ত হবে। কুবেরের আঁভশাপে সুপ্রতীক-নামক এক যক্ষ ওই পিশাচ 
হয়ে জন্মাবে। মাল্যবান্‌ শাপমুক্ত হবে যখন সে কাণভৃঁতর 'নিকট ওই গণ্প শুনতে পাবে। 
ফলে পুষ্পদস্ত জন্মগ্রহণ করলেন কৌ শান্বীতে, তার নাম হল বররুচি বা ফাত্যায়ন ;'আর: 
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মাল্যবান্‌ জন্মগ্রহণ করলেন প্রাতষ্ঠানপুরে, তার নাম হল গুণাঢ্য। বররুচি নন্দরাজার মন্ত্রী 
হলেন। স্বপ্নে তিন আগেকার জন্মের বৃত্তান্ত অবগত হয়ে বিস্ব্পর্বতে গিয়ে কাণভঁতর 
সন্ধান পেলেন আর তাকে 'বিদ্যাধরদের সাত রাজার গল্প শুনিয়ে শাপমুন্ত হলেন। 

ওদকে গুণাঢ্য ব্র্ন্গণকুলে জন্মগ্রহণ করে নানা বিদ্যা আঁধগত করলেন। রাজা 
সাতবাহন তার গুণগ্রামের কথা শুনে তাকে মন্ত্রীপদে 'নিযুস্ত করলেন। সাতবাহন রাজা 
সংস্কৃত ব্যাকরণ জানতেন না৷ । রানী একাদন জলব্লীড়ার সময় বললেন, 'জল ছিটিয়ো না, 
( মোদকং দেহি)। রাজা বুঝলেন 'মোদক দাও? । রানী বেশ একটু হাসলেন। রাজা 
লজ্জিত হয়ে সংস্কৃত ব্যাকরণ শিখতে মনম্থ করলেন'। গুণাঢ্য বললেন ব্যাকরণ শিখতে 
ছ'বছর লাগবে । মন্ত্রী শববর্মন বললেন ছ'মাস লাগবে । গুণাট্য প্রাতিজ্ঞা। করলেন যে যাঁদ 
তা সম্ভব হয় আহলে তান সংস্কৃত, প্রাকৃত বা অপত্রংশ কোনে ভাষাই ব্যবহার করবেন না, 
এককর্থায় বোবা হয়ে থাকবেন। শববর্মন 'কাতন্্র' রচনা করে ছ'মাসে রাজাকে সংস্কৃত 
ব্যাকরণ 1শাখয়ে দিলেন। গুণাট্যের হার হ'ল; তান প্রতিজ্ঞ-মতো৷ কথা বন্ধ করে 
বন্ধ/পবতে চলে গেলেন। 

বিহ্ধ্যপবতে 'পিশাচদের বাস। গ্ুণাঢ্য তাদের থেকে পেশাচী ভাষা শিখে নিলেন। 
এই সময়ে তার দেখা হ'ল 'পিশাচী কাণভূতির সঙ্গে । কাণভুত তাকে শোনালেন পুষ্পদন্ত 
ব৷ বরবুঁচর থেকে শেখা বিদ্যাধরদের অপৃব গল্প । গুণাঢ্য নিজের রন্ত দিয়ে সাত লক্ষ 
শ্লোকে এই অদ্ভুত গণ্প ছন্দোবদ্ধ করলেন ও তার দুই শিষ্যের হাতে এই কাব্যগ্রন্থ পাঠালেন 
সাতবাহন রাজার নিকট। কিন্তু িশাচদের ভাষায় রাঁচত এ-কাব্যগ্রন্থ রাজা গ্রহণ করলেন 
না। গুণাঢ্য মনের দুঃখে তার এই কাব্য পুড়িয়ে ফেলতে মনস্থ করলেন। তারপর এক 
আগ্রকুণ্ডের ধারে বসে বনের পশুপক্ষীদের কাছে তার কাব্যের এক-এক পাত পড়ে 
শোনাতে লাগলেন আর তা আগ্রকুণ্ডে নক্ষেপ করতে লাগলেন । পশুপক্ষীরা পরস্পরে 
হিংসা ভুলে গয়ে তন্ময় হয়ে এই কাব্য শুনতে লাগল । এই অদ্ভুত ব্যাপার রাজার 
শ্রীতগোচর হল । তান বনে এলেন গৃণাট্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য। তান তার 
মহাকাব্যের শেষ অংশ রক্ষা করলেন। তখন সমগ্র কাব্যের মান্ত সপ্তমাংশ অবশিষ্ট ছিল। 
এই শেষাংশই হচ্ছে নরবাহনদত্তের গল্প, আমাদের বৃহৎকথা । 

এই উপাখ্যানের মধ্যে যে রীতহাীসক ঘটন। লুকিয়ে রয়েছে অ৷ অমুমান কর৷ কষ্টসাধ্য 
নয়। গুণাট্য জন্মেছিলেন প্রাতিষ্ঠানে আর সাতবাহন রাজাদের সময় । প্রতিষ্ঠান অবাস্থত 
1ছল গোদাবরীর তীরে, অঙ্ধ-রাজাদের রাজধানী । অন্ধ-রাজাদের বংশগত নাম 1ছুল সাতবাহন 
বা শাঁলবাহন। কোন্‌ সাতবাহনের সময় গুণাঢ্য জন্মোছলেন ত৷ সাঁঠক নির্ণয় কর! সম্ভব 
নয়। এই বংশের রাজা হাল প্রাকৃত ভাষায় রাঁচত কাব্যের আদর করতেন এবং নিজে 
সপ্তশত্তী নামে প্রাকৃত কাব্গগ্রন্থের সংকলন করেছিলেন । সাতবাহন-বংশের এই রাজা 
খুবসম্ভব খুষীয় প্রথম শতকে জীবিত ছিলেন। গুণাট্যের বুহৎকথা হয়তে৷ তার দ্বারাই 
প্রচারত হয়োছল। পুম্পদন্ত বা বররুচির সঙ্গে গুণাঢ্যের সম্পর্ক কাম্পিত বলেই মনে হয়। 
বররুচি প্রথম প্রন্কুত ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন; তাঁর গ্রন্থের নাম প্রাকৃতপ্রকাশ । বৃহৎ" 
কথার ভাষা পৈশাচীও ছিল প্রাকৃত ভাষা, সেই কারণেই গুণা্যের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কম্পিত 
হয়েছে। “কান্ত ব্যাকরণের রচাঁয়িত। শরববর্মনও এরীতহাঁসক ব্যান্ত। তিনিও খুবসম্তব রাজা 


৪ 


হালের সময়েই জীবিত ছিলেন। 'কাতন্ত্ ও ইন্দ্রব্যাকরণ একই সম্প্রদায়ের ব্যাকরণ ।. 
কাতন্ত্রের খাত অংশ খুফীয় ব্-সপ্তম শতকের পধাঁথতে মধ্যএশিয়ায় পাওয়া গিয়েছে। 

উপাখ্যানের সৃষ্টি হয়েছিল খুবসম্ভব কাশ্মীরে, যখন শৈব ধর্মের বিশেষ প্রচলন হয়। 
পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থই শিব ও পাতীর মধ্যে গুহ্য আলাপ-আলোচনাবূপে বাঁণিত হয়েছে। 
পার্তী প্রশ্ন করেন, শিব তার উত্তর দেন। এ-সব আলোচনা তৃতীয় ব্যান্তর শোনবার 
আঁধকার নেই। তন্ত্রশান্ত্রে শিব-পার্বতীর আলাপ-আলোচনা এইরূপ লুকিয়ে শোনবার 
আরও দু-একট উদাহরণ পাওয়া যায়। হয়তে৷ পেশাচী ভাষায় রাঁচত বৃহৎকথার মর্যাদ) 
বাড়াবার জনাই গুণাঢ্য তা শিব-সুখনিঃসৃত কাব্যরূপে উল্লেখ করোছলেন। সেই নূরু 
অবলম্বন করে পরে উপাখ্যান রাঁচিত হয়। আর সে-উপাখ্যান হয়তে৷ খুব প্রাচীন নয়। 
সুবন্ধুর বাসবদত্তার চীকাকার জগদ্ধর লিখেছেন-__ 

গৃণাঢ্যঃ তেন কিল ভগবতে। ভবানীপতেমুখক মলাদুপশ্রুত 
বৃহৎকথা 1নবদ্ধোত বার্তা। 

এতে 'বদ্যাধরদের উপাখ্যানের কোনে হীরঙ্গত নেই। শিব যখন পাবতীকে গল্প 

বলাছলেন গুণাঢ্য ত৷ লুকিয়ে শোনেন আর বৃহৎকথ কাব্য রচন৷ করেন। 


॥ তিন ॥ 

যে-ভাষায় বৃহৎকথ রাঁচিত হয়েছিল তার নাম পৈশাচী, পিশাচদের ভাষা । গুণাঢোর 
সময়ে সে-ভাষা সাহিত্যের বাহন হয় নি বলেই তাঁর কাব্য তাঁর জীবদ্দশায় যথেষ্ট সমাদর 
লাভ করতে পারে নি। পৈশাচী ছিল মহারাস্ত্রী, শোৌরসেনী, মাগধী প্রভৃতির মতোই একটি 
প্রাকৃত ভাষা, 1কন্তু সে-প্রাকৃত কোন্‌ অণুলের কথ্য ভাষ৷ ছিল ত৷ জানা যায় ন । পেশাচী 
ভাষায় রাঁচত কোনো গ্রন্থ পাওয়া যায় নি বলেই ত৷ নির্ধারণ কর! সম্ভব হয় নি। 

প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ যারা িলখেছেন তাঁদের মধ্যে হেমচন্দ্র, শ্রীবক্রম, মার্কগেয় 
কবীন্দ্র প্রভৃতি পেশাচীর উল্লেখ করেছেন। এরা পেশাচী প্রাকতের অন্তর্গত নান৷ 
উপভাষার নাম করেছেন, যেমন--চুঁলিকা-পেশাচী, কৈকেয়-পৈশাচী, বাহ্লীক-পৈশাচী, 
গান্ধার-পৈশাচী ইত্যাঁদ । এইসব বৈয়াকরাঁণকদের মধ্যে ধারা অবাচীন তাঁরা পাও্য, নেপাল, 
কুন্তল প্রভাতি অন্যান্য দেশের পেশাচী উপভাষারও উল্লেখ করেছেন, 'কিস্তু অ পেশাচীর 
প্রকৃত রূপ না জানাতে। বন্তুতঃ চুলিকা-পৈশাচী এবং কৈকেয়, বাহ্লীক ও গান্ধার প্রদেশের 
পৈশাচীই পৈশাচী-প্রাকৃতের সত্যকার উপভাষা ছিল । 

চুলিক ও শৃঁলক নাম আঁভন্ন। পুরাণ এবং অন্যান্য গ্রন্থে নান৷ দেশ ও জাতির নামের 
মধ্যে ওই দুই নাম আঁভন্ন ভাবেই পাওয়৷ যায়। এই আঁভন্নত্বের উদাহরণস্বরূপ চালুক্য- 
শোলাঁজ্কর উল্লেখ করা যেতে পারে । চালুক্যদের একটি শাখাই শোলাজ্ক নামে পাঁরাঁচিত 
ছিল। চালুক্য ও শোলাঁঙ্ক উভয়ে একই নামের 1বাভন্ন রূপ । শুলিক নামে যে-জাঁতর 
উল্লেথ স্বাওয়৷ যার সে-জাতির সাঁঠক পরিচয় পাওয়া যায়। সমরকন্দ অণুলে যে-ইরানী। 
জাতি বাস করত তাদের নাম ছিল সুক্ধ বা সুগ্‌-দিক্‌, আর এই সুগাদক নামই কালক্রমে 
সুলিক্‌ বা শুঁলক্‌ রূপ গ্রহণ করে। মধ্যএশয়ায় সুদ্ধজাতি শূলিক্‌ নামেই পরিচিত ছিল । 
তন্বতী স্যাহত্যেও তার৷ ওই নামেই উাল্লাখত হয়েছে। শৃ'লিকর৷ ছিল বাঁণক্‌ এবং বাঁণিজ্য- 
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বাপদেশে তারা দেশ-দেশান্তরে ছাঁড়য়ে পড়োছিল। খৃষীয় প্রথম-ঘ্বতীয় শতকে পঞ্জাব 
অগ্লেও তাদের ছোটোখাটো৷ উপানিবেশ ছিল তার প্রমাণ পাওয়৷ যায়। শক ও কুষাণদের 
সঙ্গেই তারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করোছিল । সুতরাং উত্তর-পাশম অণুলের কথ্য ভাষ৷ তাদের 
মুখে যে-রূপ পারগ্রহ করেছিল তাকেই খুবসম্তব শৃলিক-পেশাচী বা চাঁলক-পৈশাচী বল৷ 
হ'ত। কৈকের়, গান্ধার, বাহ্লীক প্রভাত দেশও ছিল ওই অগণ্চলে অবাস্থিত। অতএব ওই 
অঞ্চলের প্রাকৃত ভাষাই ছল মুখাতঃ পৈশাচী । 

পৈশাচীকে ভূতভাষাও বলা হয়েছে। সে-ভাষা যাঁদ মৃখাতঃ উত্তর-পশ্চিমসীমান্ত 
প্রদেশের কথ্য ভাষাই হয় আহলে পিশাচ বা ভূত নামের সার্থকতা ?ক ? খৃষ্ঠপূর্ব 'দ্বতীয় 
শতক হতে আরম্ত করে প্রায় তিন-চার শতাব্দী ধরে মধ্যএশিয়ার নানা যাযাবর জাতি 
ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এবং উত্তর-পাশ্চমসীমান্ত প্রদেশ ও পঞ্জাবে বসবাস করতে থাকে ৷ 
এদের আচার-ব্যবহারে যে শিষ্টাচার ছিল ন৷ তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, উপরক্তু তাদের 
কোনো সাহিত্যও ছিল না। সুতরাং এইসব বদেশী জাতিকে পিশাচ ব৷ ভূত বলে উল্লেখ 
করা কিছু বিচন্র নয়। 

পৈশাচী প্রাকতের কোনো-কোনেো৷ বোঁশস্ট্যের উল্লেখ হেমচন্দ্র করেছেন। বর্গের তৃতীয় 
চতুর্থ বর্ণের স্থানে পৈশাচীতে প্রথম দ্বিতীয় বর্ণ হয়, যথ। _- 


গা, ঘ-ক,খ জ, ঝ-চ, ছ 
[গারতটমৃ্‌_াকিরিতটম্‌ জীমূতঃ-চীমূতো 
নগরমৃ-নকরম্‌ ৃ রাজা _রাচ৷ 

ঘর্ম _খম্মে। ঝর্বরঃ-চচ্ছরো 
মেঘঃ-মেখো৷ [নর্ঝর-নিচ্ছরো | 

ড, ডট, ঠ ব, ভ-্প, ফ 
ডমরুকঃ-টমরুকো বালকঃ-পালকে। 
তড়াগমৃ-ত্টাকমূ রভসঃ-রফসো 

ঢরা ক ভগবতী-ফকব্তী 
গাঢ়ম্_কাঠম্‌ চিম্বমৃ-িল্পম্‌ ইত্যাদি । 


এই সকল বৌঁশষ্ট্য উত্তর-পাশ্িমসীমান্ত প্রদেশের কথ্য ভাষায় পাওয়া যায়। 
শাহবাজগড়ীতে অশোকের যে-খরো্ঠী লেখ পাওয়৷ গিয়েছে তার ভাষায় এই সকল বৈশিষ্ট্য 
লক্ষ্য করা যায়। সে-ভাষাতেও “গ' স্থানে 'ক", 'জ' স্থানে , 'ব' স্থানে পি" প্রভাতি 
পাওয়। যায়। উদাহরণে একথা স্পষ্ট হবে। গ্রীক রাজা মেথাস ও এাস্তগোনসের নাম 
মক" ও 'অধাতাঁকন' রূপে, কিস্বোজ' 'কম্বোচ' রূপে, বাঢ়ম্‌ পিঢ়ুম' রূপে পাওয়া যায়। ওই 
অণ্ুচলের এখনকার কথ্য ভাষা, যাকে শ্রীয়াসন [91:1০ বা “দরদ' আখ্য। দিয়েছেন 
বাস্গাল, পাশাই, কাশ্মীরী প্রভাতিতেও ওইসব বোঁশকষ্ট্য বর্তমান। এইসব কারণেই 
প্রীয়াসনসাহেব মনে করেন যে পেশাচী ছিল এই অণুলের প্রাচীন কথ্য ভাষা । এমন [কি 
[তান মনে করেন যে প্রাচীন নাম “পশাচী, ও বর্তমান “'পাশাই" আভন্ন। মধ্যএশিয় পর্যন্ত 
এই অণুলের ভাষার প্রচলন হয়োছিল। খোটান ও তার নিকটবতাঁ নানা স্থানে প্রাচীন 
যুগের যে-সব সরকার নাঁথপন্র পাওয়৷ গিয়েছে তার ভাষাও হচ্ছে এই প্রাকৃত। এই 
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ভাজ 'লাথিত বোদ্ধপ্রনস্থ ধম্মপদের একখানি খাওত পুশথও খোটান অগলে পাওয়া 
1থয়েছে। সুতরাং গুণাত্যের বৃহৎকথ যে এই ভাষাতেই রচিত হয়েছিল তা মনে কর 
অস্ুগত নয়। কাশ্শীরী এই ভাষাগোষ্ঠীর অন্তভূর্ত। সেই কারণে বৃহৎকথা মুখ্যতঃ 
প্রচালত ছিল কাশ্মীরে । খৃষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতক পর্যন্ত সে-কাব্য্রন্থ কাশ্মীরে 
সংরক্ষিত ছিল। ক্ষেমেন্্র ও সোমদেব উভয়েই সেশ্রন্থ স্বচক্ষে দেখোছলেন এবং তাঁদের 
কাব্যরচনায় তার প্রভূত ব্যবহার করেছিলেন । 

বৃহৎকথামঞ্জরী ও কথাসারৎসাগরের মধ্যে একই নামের বাঁভন্ন রূপ (যথা, দীপকর্ণ, 
দ্বীপকণি; বেদগর্ভ, বেদকুন্ত ) থেকে অনুমান কর৷ যায় যে ক্ষেমেন্দ্র ও সোমদের পশাচী 
নামেরই সংস্কৃত অনুবাদ করতে গিয়ে এই বৈষমোর সৃষ্টি করেছেন। হেমচন্দ্র পৈশাচীর 
উদাহরণ দতে গিয়ে পেশাচী গ্রন্থ-বিশেষ থেকে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধার করেছেন। এ-সব 
শ্লোক যে কোন্‌ কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া ত৷ তাঁদের রচনাভাঙ্গ থেকেই বোঝ যায় ।__ 


পুধূমতংসনে সব্বস্স যোব সম্মানম্‌ কীরতে- 
প্রথম দর্শনে সবস্যৈব সম্মানম্‌ ক্রিয়তে। 
এঁতসম্‌ আঁতটুঠপুরবমূ মহাধনম্‌ ৩খনা 
ঈদৃশম্‌ অদৃষ্টপ্বমূ মহাধনম্‌ দৃষ্টৰা। 


পনমথ পনয়পকুপ্পতগোলীচলনগৃগলগগরপিবিস্বম। 
তস্সু নখতগ্পনেসুম্‌ একাতস্তনুখলমূ লুদ্দম্‌ ॥ 
নচ্চংতস্স য লীলাপাতুক্‌খেবেন কংাঁপতা বসুথা । 
উচ্ছলধাঁত সমুদ্দা সৈল। নিপতীন্ত তং হলং নমথ ॥-_ 


প্রণমত প্রণয়প্রকোপিওগোরীচরণাপ্রলগ্রপ্রাতিবিস্বমূ । 
দশসু নখদর্পণেষু একাদশতনুস্থলম্‌ বুদ্রমূ ॥ 

নৃত্যতশ্চ লীলাপাদোতক্ষেপেণ কাল্পিতা বসুধ। ৷ 
উচ্ছলীস্ত সমুদ্রাঃ শৈলা নিপতীন্ত তং হরং নমত ॥ 


অনুরূপ ঘটনা-পরম্পরা কথাসারৎসাগরে পাওয়৷ যায়। এথেকে অনুমান কর৷ যেতে 
পারে যে উত্ত পৈশাচী গ্লোকগুল মূল বৃহংকথার । হেমচন্দ্র সে-গ্রন্থ হয় নিজে দেখোছলেন, 
না-হয় গ্লোকগুলি অন্য গ্রন্থ থেকে পেয়োছলেন। 
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মধ্যযুগের জৈন ও বৌদ্ধ সাধনার ধার! 


ভারতীয় ইতিহাসে মধ্যযুগের প্রান্ত ঠিক কোন্‌ সময়ে সে-সম্থন্ধে মতদ্বৈধ আছে, বিস্তৃ 
ভারতীয় কৃঁষ্টির র্লমাবকাশের দিকে লক্ষ্য রাখলে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে খৃষ্টীয় 
দশম-একাদশ শতকের দিকেই সে-যুগের সূত্রপাত হয়েছিল। এই সময়ে 'হন্দু, বৌদ্ধ ও 
জৈন ধর্মমতগুাঁলর বাঁহরঙ্গ ব৷ ক্রিয়াকাণ্ডের প্রভেদ চলে যায় এবং সে-গুঁলর মধ্যে সাধন- 
বিষয়ে এমন একটি এঁক্যের সন্ধান পাওয়া যায় যা সন্ভবত ভারতীয় চিন্তার ধারায় 
মধ্যযুগের সৃচন। করে । পরবর্তী কালের বৈষব ও রামানন্দী সম্প্রদায়ের সাধকদের হাতে 
যে-সাধনপন্থা পাঁরপুঁষ্ট লাভ করোছল তার প্রারস্ত এইখানে । 

হন্দু ও বৌদ্ধ মতের তুলনামূলক ?বচার করবার নানা চেষ্টা হয়েছে। খৃর্টায় দশম- 
একাদশ শতকের দিকে রাঁচত বৌদ্ধ দৌহা ও চর্যাপদের আলোচনা করলে সে-সাহত্যের 
সঙ্গে তন্রশান্ত্রের যোগ বিশেষভাবে ধরা পড়ে । বৌদ্ধধর্মের এই শেষ যুগের গ্রন্থসমূহ এক 
বাঁহরাচারশূন্য সাধন-পদ্ধাতর খোঁজ পাওয়া যায়। এই সাধন-ব্যাপারে দেব-দেবীর পৃজা 
নেই, তীর্ঘভ্রমণের প্রয়োজন নেই । মন্ত্রজপ, দেব-দেবীর আবাহন প্রভৃতি গিছুই নেই। এই 
ধর্মমতে শান্ত্রপাঠেরও কোনো আবশ্যকতা নেই। গুরু-শিষ্যের কোনে৷ জাতিবিচার করা 
হয় না। একপ্রকার যোগই হচ্ছে এই সাধন-পদ্ধতির প্রধান অ্গ, সেখানে সাধকের দেহই 
হচ্ছে প্রধান বস্তু, বিশ্বের যা-ীকছু সমস্তই দেহের মধ্যে, সুতরাং বাঁহরঙ্গের কোনো 'ক্য়ার 
বিশেষ মূল্য নেই, মূল্য আছে শুধু অধ্যাত্-সাধনার। সে-সাধনপদ্ধাতও হওয়া চাই যতদূর 
সম্ভব সহজ। 

জৈনধন্্রে এরুপ কোনো সাধন-পদ্ধীতর খোঁদ্র এ-পর্যন্ত পাওয়৷ যায় নি। এই ধর্মের 
দুই প্রধান সম্প্রদায় শ্রেতাম্বর ও 'দিগস্থরদের নানা শাখা আছে। দুই সম্প্রদায়ের ধর্নমতের 
মধ্যে বহু পার্থক্য আছে সত্য কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বাহরঙ্গের ক্রিয়াকাও অত্যন্ত 
প্রবল । এই দুই সম্প্রদায়ের যে-সব শান্তর-গ্রন্ছ এ-পর্যস্ত প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে অস্তরঙ্গের 
সাধন-পদ্ধীতর কোনে। পাঁরচয় পাওয়া যার নি। কত্তু কোনে ভারতীয় ধর্নমতে গৃঢ় 
সাধন-পদ্ধাতর উল্লেখ না থাকাই আশ্চর্য । 

কিছুদিন প্বে 'পাহুড়দোহা” নামক একখান দিগস্কর জৈন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। 
এগ্রন্থ সম্পাদন করেছেন অমরাবতী কলেজের সংস্কতের অধ্যাপক হাীরালাল জৈন। 
“পাহুড়দোহা'র রচাঁয়তা মুন রামসিংহ প্রাসদ্ধ জৈনাচার্য হেমচন্দ্রের কিছু পূর্বে জীবিত 
ছিলেন-_এ থেকে অনুমান কর! যার যে মুন রামাঁসংহ একাদশ শতকে এই গ্রচ্ছ রচনা 
করোছিলেন। 

'পাহুড়দোহা' অপন্রংশ ভাষায় লেখা, অপভ্রংশ হচ্ছে প্রাকৃত ভাষার পরবর্তী রূপ এবং 
প্রাদেশিক ভাষাসমূহের প্রগামী। সেই কারণে এই অপভ্রংশ ছিল নানা রকমের, 
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সৌরসেনী, মাগধা, মহারাম্ত্রী ইআদি | খৃ্ীয় দশম-একাদশ শতকে এই ভাষ নান৷ প্রদেশে, 
সাহিত্যের ঝাহন হিসাবে ব্যবহৃত হয়োছিল, অনেক জেন গ্রন্থও এই ভাষায় রচিত হয়। 
জৈন গ্রন্থে ব্যবহৃত ভাষ৷ ছিল গুজরাট ও রাজপুতানা অণ্লের প্রচাঁলত অপন্রংশ। 
খৃ্ীয় দশম-একাদশ শতকে অনুরূপ ভাষায় যে-সব বৌদ্ধগ্রহ্থ রাঁচত হয়োছল, সে-সব৷ 
গ্রন্থের রচয়িতার। 'ছিলেন 1সদ্ধাচার্য, এদের মধ্যে সরহ, কাহুদু ও িলোপাদের রাঁচিত নান।। 
দোহ। প্রকাশিত হয়েছে । এই সমস্ত দোহার সঙ্গে জৈন পাহুড়দোহাকে ভাব ও ভাষার দিক 
থেকে তুলনা করা চলে । এই তুলনা হতে বেশ বোঝ৷ যায় যে এই যুগে সমস্ত উত্তর-' 
ভারতে এমন একটি সাধনপদ্ধাত প্রচলিত হয়োছিল যা জৈন বৌদ্ধ সকলকেই একতাসূরে 
আবদ্ধ করে ফেলেছিল । 
পাহুড়দোহায় ভেদজ্ঞানের কোনে। মূল্য দেওয়া হয় নি; ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, শৃ্, 
1কংব৷ শ্রেষ্ঠ, অধম, স্ত্রী, পুরুষ প্রভৃতি ভেদজ্ঞান সাধনার অন্তরায় জন্মায় । 
ইউ* বরু বংভণু ৭ বি বইসু ণউ খাঁন্তউ ণ বি সেসু। 
পুঁরসু ণউ“সউ হীথ্খ প1ব এহউ জা বিসেসু ॥ 
( বিশেষভাবে জান যে আম শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ নই, বেশ্য ক্ষান্রিয় বা শুদ্দুও নই, পুরুষ, 
নপুংসক বা স্ত্রী নই ] 
যার! মূর্খ, যাদের মধ্যে বোধিজ্ঞান বিস্ফারিত হয় নিন তাদের মধ্যেই ভেদজ্ঞান প্রবল । 
গোর বা শ্যাম, দুধল ব৷ স্থুল ইত্যাদির মধ্যে ভেদজ্ঞান তারাই পোষণ করে। পাঁওত ও 
মূর্খ, ঈশ্বর ও অনীশ্বর, গুরু ও শিষা প্রভৃতির মধ্যে সত্যকার কোনে প্রভেদ নেই। কার্য 
কারণের মধ্যে কোনে পার্থক্য নেই, স্বামী ভূত্য ঝা উত্তম নীচের মধ্যেও কোনো পার্থক্য 
নেই। পুণ্য পাপ কাল আকাল ধর্ম অধর্ম কিছুই নেই। পাহুড়দোহা কোনে৷ দর্শনকেই 
শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন নি। জৈন দর্শনকেও নয় । তান বলেছেন -_মূর্খেরাই ষড়ুদর্শন পাঠ 
করে, তে ভ্রান্ত বিনষ্ট হয় না। একই দেবতাকে ছ'ভাগ করলে কি মোক্ষ লাভ হয় ? 
[ বোহাবিবাঁজ্জউ জীব তুহু* বিবারউ তচ্চু মুণোহ ॥**" 
হর্ড গোরউ হর্উ সামলউ হর্ড ভি 1বাঁভপ্রউ বাঞ্জ। 
হর্উ তণু অংগউ থুলু হর্উ এহউ জীব ম মগ্মি ॥ 
ণব তুহ্‌* পংডউ মুকথু ৭ বি ণঈসর ণ বিণীসূ। 
ণব গুরু কোই 'ীব সীসু ণ বি কম্ম বিসেসু ॥- 
পু বি পাউ ?ব কালু পু ধম্মু অহম্মু ণ কাউ। 
এক গিব জীব ৭ হোহ তৃহূ* মিল্িবি চেয়ণ ভাউ ॥ ] 
বৌদ্ধ দোহা ও চর্যাপদে এই ভাবকে অদ্বয়জ্ঞান বলা হয়েছে। এই অদ্বয়জ্ঞান উৎপন্ন 
হলেই সহজ, জ্ঞান লাভ হয় এবং সেই সহজ জ্ঞানই হচ্ছে বৌদ্ধ সাধকের কাম্য। 
বাঁচ্রঙ্গের প্জাপাবণের বর্থতা সম্বন্ধে জেন দোহায় নান৷ ডীন্ত আছে। জন বলেছেন, 
বন্দনা কর, বন্দন৷ কর, 1কন্তু নিজের দেহের মধ্যে পরমার্থ লাভ হলে এই বন্দনার কোনো 
প্রয়োজন নেই (৪১)। এক তীর্থ হতে অন্য তীর্থে ভ্রমণ করলে শুধু সম্তাপই বৃদ্ধি পার 
(১৭৮)। যে-যোগী তীর্থে-তীর্থে ভ্রমণ করে বেড়ায় সে জানে না যে শিব তার সঙ্গে সঙ্গে 
ঘুরছেন, অথচ সে তাঁকে পায় না (১৭৯) ॥ 


৫০.. 


( বংদহত বংদহ$ জিণু ভণই কো বংদউ হাল ই্থ। 
িয়দেহাহং বসংত্যহং জই জাণউ পরম এ 
(তথই তিথ ভমংতয়ই সংতাঁবিজ্জই দেহু। 
অপ্নে* অপ্প। ঝাইয়ই' িত্বাণং পউ দেহু ॥ 
জে৷ পই জোইউ জোইয়া 'তথই তি ভমেই। 
1সউ পই ?সিহ* হধাহডিযউ লাহাব ৭ সাঁকউ তোই ॥ 1 
বৌদ্ধ দোহাকোষ ও চর্পদে বহু স্থানে অনুরূপ উীন্ত আছে। সরহপাদ বলেছেন, 'তীঁথ 
অপোবনে 1গিক্সে কোনো৷ ফল নেই, জলে প্লান করলেই মোক্ষ লাভ হয় না। 
[ €কম্তহ ?িতথ তপোবণ জাই । 
মোকৃখ কি লবৃভই পাণী হাই । ] 
জৈন ধর্মমতে আত্ম। বা জীবের স্থান আছে এবং কম্মফল অনুসারে সেই আত্মার শ্বেত, 
পীত, রন্ত প্রভভীত নানা বর্ণ ব 'লেশ)' আছে। 1কন্তু পাহুড়দোহায় এ-মতের বিপরীত 
উান্ত রয়েছে। আত্ম! হচ্ছে অঙ্জরামর পররদ্ম-স্বর্প জো অজরামরু বংভূপরু সে৷ অগ্লাণ 
মুণোহ ]1 সে-আত্মার জরা মরণ নেই । কোনে রোগের দ্বারা সে-আত্মা আঁভভূত হয় না, 
তার কোনে বর্ণ বা লিঙ্গ নেই! আঁখ ণ উত্তউ জরমরণু রোয় বি ?লংগই বঞ্ন ]। যা কর্ম- 
ফলের প্রভাব হতে মুন্ত নয় তাকে আত্ম বল৷ চলে না, তাকে আত্ম মনে করলে পরমপদ 
লাভ করা যায় না । আত্মা জ্ঞানময়, শুদ্ধস্বভাব, বর্ণাবহীন। তাকেই [নিরঞ্জন ঝ শিব বলা 
হযর়। এই জ্স্রনময় আত্মার প্রাতি অনুরন্ত হওয়াই হচ্ছে সাধকের একমান্র কাম্য। 
[ বনীবহণউ ণাণমউ জে৷ ভাবই সত্তাউ। 
সংতু শিরংজণু সো জি সিউ তহি 1কজ্জই অণুরাউ ॥ ] 
এই জ্ঞানময় আত্ম। (কিরূপে লাভ কর! যায় সে-কথাও পাহুড়দোহায় আছে। মনকে 
নান্্রয় না করতে পারলে সে-অবস্থা লাভ করা যায় না। 
মণু জাণই উবএসডউ জাই সোবেই আঁচংতু । 
অচিত্তহো৷ চিত্র জো৷ মেলবই সে৷ পুণু হোই িচিংতু ॥ 
[ যখন মন চিত্তহীন হয় তখনই এউপদেশ বোঝা যায়। সেই চিন্তহীন চিত্ত লাভ 
করলেই চিত্তাীবহীন হওয়া যায় ]। 
এই ভীন্তর স্পষ্ট অর্থ বৌদ্ধ দোহ। হতে পাওয়৷ যায় । বোদ্ধ দোহা ও চর্যাপদে নানাস্থানে 
1চত্ত হনন করবার কথ আছে। যেমন, তিল্লোপাদের দোহাকোষে-_ 
-_ মারহ্‌ চিত্ত ণিরাণে হণিয়া। 
তিহ্অণ সুম্প ণিরঞ্জন পাঁলয়। ॥ ২॥ 
--এমন মারহু লহু চিত্তে পিম্ুল ॥ ৩৩ ॥ 
চিত্ত স্বভাবত চণ্চল, সুতরাং চিত্তের সে-স্বভাব নির্মূল ন৷ করলে শূন্য নিরঞ্জন সহজ 
স্বভাবের স্ফুরণ হয় না । অন্য কথায়, সেই সহজ স্বভাব লাভ করলেই চিত্ত চি্তহীন ব৷ 
[নিশ্চল হয়। সেই কারণে সরহপাদ বলেছেন-_ 
এহু মণ মেল্সহ পবণ তুরঙ্গ সুচণ্চল। 
সহজ সহাবে সে৷ ধসই হোই 'িচ্চল। 


৯, 


[ তুরঙ্গ বা পবনের মতে চণ্টল এই মনকে ত্যাগ কর । সে-মন সহজ স্বভাবে নিশ্চল 
লাভ করে। 

মনকে চিত্তহীন করবার উপায় নির্ধারণ করতে 'গয়ে পাহুড়দোহার রচয়িতা ফ৷ 
বলেছেন তার মধ্যে যথেষ্ট কাঁবত্বের পারচয় পাওয়া যায়। 

পংচ বলদ্দ ণ রকাঁখবই নংদনবণু ণ গও 1স। 
অগ্স? ণ জাঁণউ ৭ বি পরু বি এমই পৰ্ইও 1স ॥ 
পংচাহ বাহিরু ণেহডউ হাল সাহ লগগু পিসুস। 
তাসু ণ দীসই আগমণু জে খলু মিলিউ পরসূস ॥ 

[ তুম তে পাচ বলদ নিয়ে বাইরে বসে আছো, নন্দনবনে প্রবেশ করলে না। 
শ্নজেকেও জানলে না, পরকেও জানলে না । এমন প্রব্রজ্যার অর্থ কি 2 

হে সাঁখ, বাইরে অবাস্থত পাচজনের প্লেহে আবদ্ধ হয়েছ । 'প্রয়তমের আগমন দেখতে 
পাও না, কেননা পরের সঙ্গে মিলত হয়েছ। ] 

'পাচ বলদ? বা 'পণ্জন' হচ্ছে পণ্টোন্দ্রয়, তাদের প্রভাব হতে মুন্ত না হলে শুদ্ধ 
স্বভাব জ্ঞানময় আত্মা লাভ হয় না। এ-কথা অনুরুপ ভাষায় বৌদ্ধ চর্যাপদেও বল। 
হয়েছে_ 

কাআ৷ তরুবর পণ্াঁব ডাল 

চণ্চল চীএ পাইঠ। কাল। [ লুইপাদ ] 

গঅবরে তোঁড়আ পাণ্চজন ঘালিউ। [ কৃষ্ণপাদ ] 
মন তরু পা হীন্দ তসু সাহ। । 

আসা বহল পাত ফল রাহা । 

বরগুরুবঅণে কুঠারে ছিজঅ। [ কৃষ্ণপাদ ] 

পাহুড়দোহায় আরও বলা হয়েছে -বিষয়-কষায়ে চত্ত রা্জত হতে থাকলে চিরকাল 
সংসার-ভ্রমণ করতে হয় । সুতরাং হীন্দ্রয় ?বষয় পারা করে অনু'দ্দিন পরমপদ ধ্যান করা 
উঁচত। তাহলেই সত্যকার স'ধন৷ হবে। 

1কন্তু ইন্দ্রিয়বিষয় পরিত্যাগ করতে হলে যোগ-সাধনারও প্রয়োজন আছে। এই যোগ 
সাধনার কথা পাহুড়দোহায় স্প্ট করে বলা নেই, তবে ত৷ ইঙ্গিতে বলা হয়েছে। তার 
কারণ হয়তে৷ একথা কেউ স্পষ্ট করে বলতে চাইতেন না-- 

[নাজ্জয় সাসে৷ িস্ফংদ লোয়ণে মু সয়ল বাবারো । 
এয়াই অব গও সো জোয়উ ণাঁথ সংদেহো ॥ 

শ্বাস জয় করলে, নয়ন 'নস্পন্দ হলে সমস্ত (বিষয় ) ব্যাপার 'বনষ্ট হয়। এই 
অবস্থায় পৌছুতে পারলে যোগ হয় । 

একই "মাস জয় করতে পারলেই মনের ব্যাপার বনষ্ট হয়। মনের ব্যাপার বিনষ্ট হলে 
পরমপদ বা নিবণ লাভ করা যার। এ-কথা পাহুড়দোহার রচাঁয়তা আরও স্পষ্ট করেই 
পরবর্তী প্লোকে বলেছেন । 

তুট্ে মনবাঝারে ভগ্‌ুগে তহ রায়রোসসবৃভাবে। 
পরমগ্রয়াম্প অগ্গে পারিঠঠিত্র হোই নির্বাণ ॥ 


মনের ব্যাপার 'বনষ্$ হলে, রাগ-রোষের সম্ভাব ভগ্র হলে আত্মা পরমপদে 'চ্ছিতি লাভ 
করে, তখন 'নিবাণ লাভ হয়। 

বৌদ্ধ দোহা ও চর্যাপদে অনুরুপ ভাষায় একই কথা বলা হয়েছে। গুওরীপাদ 
একস্ছানে বলেছেন যে সমাধিস্থ হতে হলে যোগীকে শ্বাসের ঘরে তাল। দিতে হয়” [ সাসু 
ঘরে ঘালি কোণ্টা তাল ]। সরহপাদ তার এক দোহায় বলেছেন -- 

জাঁহ মণ পবণ ন সণ্টরই রাঁব সাঁস নাহ পবেস। 
তাঁহ বড় চিত্ত বিসাম করু সরহে কহিস উএস ॥ 

--চিন্তকে সেইথানে বিশ্রাম করতে দাও যেখানে মন-পবন কছু সণ্টরণ করে না, রাবি- 
শশিও প্রবেশ করতে পারে না। সরহ অন্যন্ত বলেছেন যে এই স্থানই পরমপদ, নিবাণ বা 
পরম মহাসুখ । 

পাহুড়দোহায় এই অবস্থা সম্বন্ধে আরও বলা হয়েছে-_“পরম সুথ হচ্ছে সেই অবস্থা যাতে 
মনত্-তন্ত্র, ধ্যেয়, ধারণ, উচ্ছাস কিছুই নেই। সে-অবস্থা প্রাপ্ত হলে সমস্ত গোলমাল বিনষ্ট হয়।' 

[ মংতু ণ তংতু ৭ ধেউ ণধারণু। 
ণব উচ্ছাসহ 1কজ্জই কারণু ॥ 
এমই পরমসুক্খু মুনি সুই । 
এহী গলগল কাসু ণ রুচ্ই ?] 

বৌদ্ধ সরহপাদ তার দোহায় ঠিক একই কথা বলেছেন-- 

মন্ত ণ তন্ত ণ ধেম ণ ধারণ। 

সবাব রে বড় বিবভমকারণ ॥ 
অসমল চিত্ত ম ঝাণে" খরড়হ। 
সুহ অচ্ছন্ত ম অগ্পণু ঝগড়হ ॥ 

_ মন্ত্রতন্ত্র ধ্যান-ধারণা ছুই থাকে না । কারণ এ-সমস্ত ভ্রমাত্মক ৷ চিন্ত স্বভাবত 
নর্নল, ধ্যান-ধারণায় তাকে বস্ত করা হয়। সুখের অবস্থায় আত্মাকে বচলিত কর! 
উচিত নয়। 

মনের এই 1বলীন অবস্থাকে পাহুড়দোহার রচয়িত৷ অনস্তগমন বলে উল্লেখ করেছেন । 
[ মনু পণ্টাহি সিতু অথবণ জাই ]-মন পণ্টোন্দ্রয়ের সঙ্গে অন্তুমিত হয়, মনের এই 
অবস্থাতেই পরমতত্্ প্রকাশিত হয় [ পরম তল্জু ফুম্ড তাহ জি ঠাই ]। মনের এই অবস্থায় 
“অবনাগমন” নষ্ট হয়, অর্থাৎ বাঁহর্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয়। এই 'অবনাগমন” 
যভক্ষণ ছিন্ন না হয় ততক্ষণ পরমতত্তে পৌছান যায় না । 

অগ্লাপরই ণ মেলযউ আবাগমণু ৭ ভগগু। 
তুস কংডতই কালু গউ তদুলু হাথ ণ লগ-গু ॥ 

_আত্মপর রূপ ভেদ-জ্ঞান নষ্ট হয় নি। অবনাগ্মন বন্ধ হয় নি, সেইজন্য তুষ কুটতে- 
কুটতে কাল গত হ'ল, চাউলে হাত পড়ল ন1। 

বৌদ্ধ দোহা ও চর্যাপদেও আমর! অনুরূপ উীন্ত পাই সরহপাদের এক দোহায়__ 

ণ ফুরই ণঅণ অখথসই চিত্ত ফুড় তুট্ুই ভান্ত। 
আবাঅ গই অথ মণ জাই তহ্‌ ধারণ ধিয়াস্ত ॥ 


৫৩ 


-তখন নয়ন আর স্ফৃরিত হয় না, চিত্ত অস্তমিত হয়, শ্রান্তি বিনষ্ট হয়। তখন বাক্য 
স্কুরণ হয় না, মন অন্ত যায়, ধারণাও সেই অবস্থায় পর্যবাঁসিত হয়। 
মোহবিমুক্ধা জই মণ 
তরে টুটই অবণাগমণা 
_ যখন মন মোহবিমুন্ত হয় তখনই অবনাগমন 'বিনষ্ট হয় । 
মন অস্তামত হলে, অবনাগমন শেষ হলে যে-ভাবের উদ্রেক হয় তাকে পাহুড়দোহার 
রচাঁয়ত৷ 'সমরস' বলেছেন। তখন মন ও পরমেশ্বরের সম্পূর্ণ মিল সাধিত হয়, মন 
পরমেশ্বরে 'মালিত হয়, আর পরমেশ্বর মনের সঙ্গে মালিত হন। উভয়ের এই মিলনই হচ্ছে 
সমরস, তখন আর কাউকে পূজা করবার আবশ্যকতা থাকে না। 
[ মণু মিলিষউ পরমেসরহো৷ পরমেসবু জি মণস্স। 
বাগ ব সমরাঁস হুই রাঁহঅ পুঞ্জ চড়াবউ কস্স ॥ 
এই মিলন এত সম্পূর্ণভাবে সাধত হয় যে তখন উভয়ের মধ্যে কোনোরুপ ভেদ 
থাকে না। 
[ জিম লোণু বাঁলজ্জই পাঁিয়ই তিম জই চিত্ত বালজ্জ] চিত্ত তখন এমনভাবে 
1বলীন হয় যেমন লবণ জলের মধ্যে বিলীন হয়। 
এই উদাহরণ সরহপাদের দোহাতেও আছে-_ 
আঁলঅ ধম্ম মহাসুহ পইসই 
লবণ জিম পার্ণীহ 'বালজ্জই & 
_লবণ যেমন জলে বিলীন হয়, অলীক ধশ্নসমূহ তেমন মহাসুখে বিলীন হয়। 
এই অবস্থাকে বৌদ্ধ দোহাকারগ্রণও 'সমরস' বলেছেন । সমরস ও সহজানন্দ তাদের 
মতে সমার্থক । সরহপাদ এই অবস্থাকে বলেছেন - “তখন শ্রবণ শুনতে পায় না, নয়ন 
দেখতে পায় না, পবন বইতে থাকে কিন্তু বিচাঁলত করে না, ঘন বৃষ্টি হয় কিন্তু নিমাঁজ্জত 
করে না, তখন ক্ষয়-বৃদ্ধি ছুই থাকে না, গাঁতাঁবাঁধ থাকে না। একেই সমরস ও 
সহজানন্দ বলে ॥' এই সহজাবস্থার কথ। পাহুড়দোহার রচয়িতা জানেন। কারণ এক 
দোহায় তান স্পৰ্ট করেই বলেছেন, “হে যোগী, সহজাবস্থা লাভ করে হীন্দ্রয়ূপ করভকে 
নিবারণ কর।” বৌদ্ধ দোহায় বৌদ্ধ দর্শনের মূল কথ 'শৃন্ঠকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা 
হয়েছে। তাঁদের মতে সমস্তই শূন্য স্বভাব --'হউ* সু্ন জও সুগ্ন তিহুঅণ সুগন' [ আঁম শুন, 
জগৎ শূন্য, ন্িভুবনও শূন্য ]। সহজানন্দ বা সমরস উৎপন্ন হওয়৷ এবং শূন্য স্বভাব হওয়া 
একই কথা। জৈনধর্মে এশৃন্যতার কোনে৷ স্ান নেই, তথাঁপ পাহুড়দোহার রচীয়তা এই 
শৃন্যতাকে ছাড়তে পারেন ন-_ 
সুর্ন ৭ হোই সুগ্* দীসই সুগ্* চ তিহ্বণে সুর । 
অবহরই পাবপুণ্ন' সু সহাবেণ* গও অগ্সা ॥ 
শূন্য শূন্য নয়, শূন্য হতেই শূন্য দেখা যায়। 'ব্রিভূবন শূন্য। পাপ শুন্য সমস্তই এই 
শূন্য স্বভাবে বিলীন হয়। 
এই তুলনামূলক বিচার হতেই বোঝা যাবে মধ্যযুগের প্রারন্তে ভারতীয় ধর্মসমূহের 
মধ্যে নান প্রভেদ থাক। সত্তেও সাধন বিষয়ে কতট৷ এঁক্য স্থাঁপত হয়েছিল । 


৪ 


চর্যাগীতি 


€বৌদ্ধগান বা চর্যাগীতি১ যে বাংলাভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন সে- বিষয়ে বর্তমানে আর 
পাঁগুতদের মধ্যে কোনো মতাঁবরোধ নেই । িছুকাল পৃবে কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল এবং 
পাঁওত রাহ্‌ল সাংকৃত্যায়ন এ-চর্যাগুলির ভাষ প্রাচীন মাগধী বলে প্রচার করবার চেষ্টা 
করেন, কেউ ব৷ প্রাচীন মৌথলী, কেউ ব৷ প্রাচীন গাঁড়য়াও বলতে আরম্ত করেছিলেন । 
1কস্তু এ-পর্যন্ত কেউই 'নজদ্ব উরীন্ত প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন নি, উীন্ত সমর্থনযোগ্য নয় 
বলেই ত৷ সম্ভব হয় নি। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্রীমহাশয়ও এ-পদগুলর পথ 
নেপাল রাজকীয় পর্ণথশালার অধ্যক্ষের নিকট হতে সংগ্রহ করেন এবং ১৯২৬ সালে বঙ্গীয় 
সাহত্যপারবদ হতে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। 

শান্্রীমহাশয় এই গ্রন্থের নাম দেন--“বৌদ্ধ গান ও দোহা” । বৌদ্ধগানগুণীল ছাড়া ওই 
প্রন্থে প্রাচীন অপভ্রংশ-ভাষায় রাঁচিত সরহপাদের দোহাকোষ, কৃষ্যাচার্যপাদের দোহাকোষ ও 
ডাকার্ণব নামক তিনখান গ্রন্ছ আছে। শান্ত্রীমহাশয় বৌদ্ধগান ও অন্যান্য গ্রন্থের ভাষ। 
অভিন্ন মনে করোছিলেন। ?কন্তু অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডন্র শহীদুল্লাহের 
আলোচনায় এই দুই গ্রচ্ছের ভাষার 'বাঁভল্লতা ধরা পড়ে । গ্রানগুলির ভাবাই যে কেবল 
প্রাচীন বাংল। তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। 

দোহাকোষ ও ডাকার্ণবের ভাষ। অপত্রংশ ৷ ডক্টর শহীদুল্লাহ সরহপাদ ও কৃষ্ঝাচার্যপাদের 
দোহাকোষের ভাষার বিশদ আলোচনা করেন এবং এই দুই গ্রন্থের িন্বতী অনুবাদের 
সাহায্যে অর্থবোধের চেষ্টা করেন (1,95 0021005 1795010055 ৫6৪ 7810)2. 5 
38178159, [৯৪119 1928) । অধ্যাপক নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী অনুরূপ প্রণালীর দ্বারা ডাকার্ণবের 
"পাঠ ও অর্থ [নর্ধারণ করেন (08158110852), 09100012, 9810510110 51158) 1935)। 
উভয়েই এগ্রন্থগুলর ভাষাকে অপত্রংশ বলেন। কিন্তু 'একাদশ দ্বাদশ শতকে বা তার 
পরেও নান প্রাদেশিক অপভ্রংশ সাঁহত্যের বাহন হয়েছিল । উত্তরভারতে শৌরসেনী 
অপনভ্রধশের বাহুল্য লাক্ষিত হয়। প্রাচ্য দেশসমূহের মাগধী অপনভ্রধশেরও প্রচলন ছিল । 
1কন্তু সে-অপত্রংশের নিদর্শন খুব অস্পই পাওয়া যায় । 

স্বর শহীদুল্লাহ বলেন যে দোহাকোষগুীলর ভাষ। মাগধী অপভ্রংশ ৷ যে-সমস্ত পাঠের 
উপর নির্ভর করে তিনি এই উীন্ত করেন দোহাকোষের নৃতন পুশীথতে তার' কোনো সমর্থন 


১ বৌঁদ্ধগানগুলির প্রকৃত নাম ষে চর্ধাগীতি ছল ত1 আম এই প্রবন্ধে দেখিয়েছি । সাধারণত 
এই গানগুণলকে চধাপদ বল। হয়, আমিও পৃধে তা করেছি। কিন্ত একে চর্যাগীতি বলাই প্রশত্তঃ কারখ 
একটি চর্ধাগীতির মধো চার-পাচটি পদ রয়েছে, সেগুলিকে পদ ছাড়া অন্য আধ্য। দেওয়া চলে না। 
সংস্কত টীকাতেও সেগুলিকে পদ বল! হয়েছে। গাঁনগুলি হচ্ছে চর্ধাগীতি আর সে-গীতি কয়েকটি 
“পদ*-্এর সমন নিয়ে গঠিত। 
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পাওয়া যায় না। আম ১৯২৯ সালে নেপালের পুথশালায় অনুসন্ধানের ফলে দোহা- 
কোষের কতকগুল নৃতন পুশথ পাই। পু্শীথগুলি খুব প্রাচীন, খৃষ্ঠীয় একাদশ শতকের 
মোষভাগ্গের, খুবসভ্ভব মূল গ্রচ্থের সমসামায়ক । এই পুশথগুলর সাহায্যে যে নৃতন পাঠ 
স্মির করা সম্ভব হয় তাতে স্পষ্ট ধরা পড়ে যে দোহাকোষের ভাষা শৌরসেনী অপনভ্রংশ। 
আঁত প্রাচীনকাল হতেই শৌরসেনীর এই ব্যাপক প্রভাব হতে উত্তর ভারতের কোনো 
সাহত্যই মুস্ত ছিল না। 

দোহাকোষের ভাষা চর্যাগীতির ভাষা হতে পৃথক হলেও উভয়ই যে একই বৌদ্ধ 
সম্প্রদায়ের গ্রন্থ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই সম্প্রদায় মহাযান বৌদ্ধধর্মের একাট 'বাশিষ্ট 
শ/থা যাকে কখনো “বজ্যান' কখনো বা 'সহজযান” আখ্য। দেওয়া হয় । বস্তুত বজজুযান ও, 
সহজযানের মধ্যে কোনে প্রভেদ থাকলেও এখনো তা স্পষ্ট ধরা যায় নি। এই দুই 
সম্প্রদায়ের প্রথম সৃষ্টি ও প্রচলন বঙ্গ ও মগধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, পরে তা নেপাল ও' 
1তিরতে প্রচারত হয়। সেই কারণে এই দুই সম্প্রদায়ের পুশথপন্র বর্তমান-কালে নেপাল ও 
[তিরতেই বেশি পাওয়া যায় । ওইসব দেশে বঙ্জুযানের পৃথক আস্তত্বও রয়েছে, কিস্তু বঙ্গদেশ 
হতে তা লুপ্ত হয়েছে । তবে ওই সম্প্রদায়ের সাধনার ধার৷ যে মধ্যযুগের ভারভীয় সাধনার 
মধ্যে যথেষ্টভাবে প্রবাহত হয়েছে আতে কোনে। সন্দেহের অবকাশ নেই । 

চ্যাগ্ণাঁত বাংলাসাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হলেও এ-পর্যস্ত তার কোনে। প্রামাঁণক 
সংস্করণ তোঁর করা সম্ভব হয় নি। তার প্রধান কারণ চর্যাপদের একাধিক পুশথ পাওয়া। 
যায় ?ন। মূল পুশীথ আছে নেপালের রাজকীয় পুথশালায়। শান্ত্রীমহাশয় সেই পুর 
যে-অনু'লাঁপ সংগ্রহ করে আনেন সেই অনু'লাপিই ছিল তার সংস্করণের মূল 'ভীত্ত। এই 
অনুলিপি হ২০/৪] 4518610 9০০15: ০ 8৩1881-এর পুথশালায় সংরাঁক্ষত আছে । 
এই অনু'লাঁপ প্রস্তুত করেন নেপালী পাঁওত। সেইজন্য নেপালীদের কয়েকাট সাধারণ 
1লাপকরপ্রমাদ শান্রীমহাশয়ের সংস্করণে প্রবেশ করেছে। এই সাধারণ 'লাপকরপ্রমাদের 
মধ্যে দু-একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । "স' এর স্থানে 'ষ' (যবহর, ষহজ ), 'উ” এর স্থানে 
'ত" ( তআর ) 'ঢ' স্থানে ট' (1দিট গটই, বট ) ইত্যাঁদ । ১৯৩০ সালে নেপাল রাজকীয় 
পুর্শথশালায় মূল পুণথ আমার দেখবার সুযোগ ঘটোছল । ত৷ থেকে বুঝতে পেরেছিলাম 
যে অনুলিপির মধ্যে ভ্রমপ্রমাদের সংখ্যা খুব বোঁশি না হলেও মূল পুরথ ব্যাতিরেকে ওই 
গ্রন্থের কোনো প্রামাণিক সংস্করণ প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। 

চর্যাগীতির প্রামাণিক সংস্করণ প্রস্তুত করার আর-একটি অন্তরায় গ্রন্থের ভাষা । 
অধ।পক সুন্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডক্টর শহীদুল্লাহের আলোচনায় ওই ভাষার সঙ্গে 
এখন আমাদের অনেকট। পরিচয় হয়েছে বটে, 1কস্তু অনেক খুটনাঁটি ব্যাপারে এখনো 
যথেষ্ট আঁনশ্চয়তা আছে । এই আনশ্চয়তার সমাধান তারাই করতে পারেন ধারা বাংলাভাষার 
ক্রমবিকাশের মধ্যে গভীরভাবে প্রবেশ করেছেন। 

চরম স্বুস্করণ প্রণয়নে আর-একটি বাধ! হচ্ছে অর্থবোধ । যে তান্ত্রক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের 
সাধনপন্থ৷ এইসব চর্যায় বর্ণিত হয়েছে সে-সব্প্রদায় এবং তার ধশ্নমতের সঙ্গে আমাদের 
পাঁরচয় এখনে। সীমাবদ্ধ । ডক্টর শহীদুল্লাহ তার দোহাকোষের ভূমিকায় এই সম্প্রদায়ের 
ধর্মমত প্রথম আলোচনা করেন (195 00081005741 531106$...1928 )। এর কয়েক 
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বৎসর পরে আমিও কতকগুলি প্রবন্ধে এই সম্প্রদায়ের জটিল ধর্মমত সম্পর্কে আলোচন! 
কার (50005 4১906005 01 00৩ 7300017190 10991101810) 10 017৩ 08198198095, 
99109 15010101081] 06003 ০01 00০ 781083, 776 98001) 800555, ৪00 
98011880809, )। এই প্রবন্ধগল পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় (9080199 $) (10৩ 
হ2110189, 02108612 [07015521815 1939 )। কিন্তু এই সমস্ত আলোচন৷ দ্বারা এ- 
সম্প্রদায়ের ধম্মমত যে সমগ্রভাবে বোঝা "গিয়েছে তা মনে করবার কোনে৷ কারণ নেই। 
বৌদ্ধ বন্ভ্রযান ও সহজযান সম্প্রদায়ের অনেক প্রামাঁণক গ্রন্থ প্রকাশিত না হওয়া পর্যস্ত 
এ-সপ্প্রদায়ের ধমনতের সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচয় লাভ করা সম্ভব নয়। এ-ধমমত মাধ্যমিক 
দর্শনের শূৃন্যবাদ বা পরবর্তী কালের নাথপন্থী ও বৈষব সহজিয়াদের সাধনপদ্থার 
সাহাযে। বোঝা যায় না। চর্যাপদের সাধনপন্থার দার্শানক ভান্ত যে প্রাচীন মহাযান 
ধর্মমতের মধ্যে অস্তার্নাহত তাতে সন্দেহ নেই। মধ্যযুগের ভারতীয় সাধনার মধ্যেও তার 
প্রভাব পারলাক্ষিত হয়। কস্তু তার দ্বারা ওই সাধনপন্থার এরাীতহাঁসিক ক্রম নির্ণয় করাই 
চলে, তাকে সমগ্রভাবে বোঝা চলে না। ত৷ ছাড়া ওই সাধনপন্থার অনেকাংশ ছিল গৃুরুসুখা, 
'সদ্ধাচার্যদের সেই গুরুমুখী ধারা যে কোনো 'নার্দষ্ট সং্প্রদায় রক্ষা করেছে ত৷ মনে করবার 
কোনে কারণ নেই। পুণীথপন্রের সাহায্যে এঅভাব খাঁনকটা দূর করা যায় বটে, 'কন্তু ত 
সম্প্থ দূরীভূত হয় না। 

কোন্-কোন্‌ সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ এই সাধনপন্থা বুঝতে সহায়তা করতে পারে তার ?কছু 
উল্লেখ চর্যাপদের সংস্কৃত চীকাতে পাওয়া যায়। 'কন্তু এই টীকার প্রথমাংশ যতটা যর 
সহকারে রচিত হয়োছল শেষাংশ তা হয় নি । প্রামাঁণক গ্রন্থের উল্লেখ এই প্রথমাংশেই 
পাওয়া যায় । ঠীকাকারের নাম গুীনদত্ত। চীকার রচনাকাল আমরা জান না। তবে মুনিদত্ত 
যে দ্বাদশ শতকেব পৰে আঁবর্ভূত হয়েছিলেন ত৷ মনে হয় না । তান যে চর্যাসাধনার সমস্ত 
ধারার সঙ্গেই পাঁরচিত ছিলেন ত৷ মনে করবারও কোনো কারণ নেই । তার ঢীক। চর্যাপদের 
ভাষাগত নয়, ভাবগত ৷ সেই কারণে চর্যাপদের শব্দাথ এই টীকায় পাওয়া যায় না, যাঁদও 
সে-সম্বন্ধে মাঝে মাঝে ইঙ্গিত দুলভ নয় । চীকায় চধাপদের উল্লিখিত চর্ষা বা সাধনপন্ছাই 
ব্যাখ্যা করা হয়েছে । সে-ব্যাখ্যাও এত অস্পষ্ট ভাষায় করা হয়েছে যে অসম্প্রদায়কের পক্ষে 
তার মধ্যে প্রবেশ কর সহজসাধ্য নয়। যে-সব গ্রন্থ থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করে ব্যাথা 
প্রামাঁণক করবাব চেষ্টা হয়েছে সে-সব গ্রন্থের একটি তাঁলকা দেওয়া গেল-_ 

১। অপ্রৃতিষ্ঠানপ্রকাশ ২। আগম ৩। অদ্য়াসদ্ধি ৪। অনুত্তরাঁসাদ্ধ &$। একশ্লোক 
ভগবতী (প্রজ্ঞাপারাঁমতা ) ৬। চতুর্দেবী পাঁরিপৃচ্ছা মহাযোগতন্ত্র ৭। জ্ঞানসম্বোধ ৮। 
গৃহ্যসমাজ ৯। মাধ্যমক শাস্ত্র ১০ প্রজ্ঞাপরিচ্ছেদ ১১ প্রবন্ধ ১২। দ্বিকষ্প ১৩। 
নামসংগীত ১৪। দত্তক ১৫ । যোগরত্বমালা ১৬ । রাতিবজ্্র ১৭। বাঁহঃশান্ত্র ১৮। 
বজ্রজাপ ১৯। বোধচর্যাবতার ২০। সৃতক ২১। সহজসম্ব৪ ২২। সেকোদ্দেশ ২৩। 
সম্পুটোদ্তব তন্ত্ররাজ ২৪। হেরুকতন্ত্র ২৫ । হেবজ্ত্রতন্র ২৬। শ্রীসমাজ। 

এ ছাড়। নান। গ্রন্থকারের নামোল্লেখ করে শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে, আর্ধদেব, নাগার্জুন, 
শাত্তদেব, দউড়ীপাদ (এই নাম লাপিকরপ্রমাদে নানাস্ানে দবড়ী, ইউড়ী, দড়তী ইত্যাদি 
রূপে দেখা যায় ), মীননাথ, ধোকাঁড়পাদ, কৃষণাচার্য, তিল্লোপাদ, বিরূপাক্ষ, ভুসুকু । উপরন্তু 
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চর্ধাপদগুলির রচায়তা সিদ্ধাচার্যদের প্রণীত আরও অনেক গ্রন্থ হয় প*াঁথতে না হয় তিবতী 
অনুবাদে পাওয়া যায় সেগুলিও 'সদ্ধাচার্ষদের সাধনপন্থা বুঝাতে সহায়তা করে । এই সমস্ত 
গ্রন্থ পুনরুদ্ধার না করলে সাম্প্রদায়িক ধর্মমত সুস্পষ্ট ও সমগ্রভাবে বোবা সম্ভব নয়। 

চর্যাপদের পাঠানিণয়ে দ্বিতীয় পথ এবং শব্দগত চীকার অভাব দূর কর! সপ্তব হয় 
'তিবতী অনুবাদের সাহায্যে । চর্যাপদের তিৰতী অনুবাদের সন্ধান প্বেও করা হয়োছল-_কিস্তু 
সে-অনুসন্ধান সফল হয় নি, তার কারণ গ্রন্থের প্রাচীন নাম যে ক 'ছিল তা তখনো ঠিকভাবে 
'নর্ধারত হয় নি। তিন্বতী 'তাগ্জুর' সংগ্রহে অন্য গ্রন্থের অনুবাদ সন্ধান করতে [গিয়ে সৌভাগয- 
রূমে আমি চর্যাপদের তিৰ্ব তী অনুবাদের খোঁজ পাই । অনুবাদের নাম--525০৫ 28,1 ৪1811 
10050 1৮1 8161 08. 91159 ০5৪. 98 (7217]81, 178500--5161 5017৬ ]1, 35)। 
অনুবাদে সংস্কৃত নাম টাল্লখত হয়েছে__চর্যার্গীতিকোষবীন্ত । এই গ্রন্থে চর্যাপদের মূল ও 
ঢীক। উভয়েরই অনুবাদ পাওয়৷ যায়। শাস্বীমহাশয়ের প্রকাশিত গ্রন্থে মানত সাতচাল্লশাঁটি পদ 
পাওয়া যায় পধাথ খাঁওত বলে ২৪, ২৫ ও ৪৮-সংখ্যক পদ নেই। 'তিন্বতী অনুবাদের 
সাহায্যে পঞ্চাশটি পদই সম্পর্ণভাবে পাওয়৷ যায় । 

এই তিত্বতী অনুবাদের সাহায্যে আমি প্রথমে চর্যাপদগুলির মূলের অর্থ ও পাঠাঁনর্ণয়ের চেষ্টা 
কার ও আমার তুলনামূলক বচারের প্রথম খও ১৯৩৮ সালে প্রকাশ কারি (1180611913 
(01 2 01101098] 5৫101017 01 005 13105911 0819 808095, 70810 [9 30101108101 
1116 10691. ০1 1,500515 1938, 7], 1156 ) 08100008 [00151510)1 এই 
প্রবন্ধে আম তিবতী অনুবাদের একটি আনুবার্ণক সংস্কৃত অনুবাদ এবং এই অনুবাদ এবং 
সংস্কৃত চীকার সাহায্যে চর্যাপদের পাঠ ও অর্থ "নর্ণয় করবার চেষ্টা কাঁর। গ্রন্থশেষে 
চর্যাপদের সংশোধিত পাঠও দেওয়া হয়। দ্বিতীয় প্রবন্ধে সংস্কৃত টীকার তি্রতী অনুবাদ 
আলোচনা করে টীকার পাঠ ও অর্থ 1নর্ণয়ের ইচ্ছা ছিল, কাজও অনেকট৷ অগ্রসর হয়েছে, 
কন্তু এখনো তা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। সংশোধত পাঠ দেওয়৷ সত্তেও আমার গ্রন্থ যে 
চর্যাপদের চরম সংস্করণ হিসাবে গৃহীত হতে পারে না, সে-সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ 
ছিল না। সেইজন্যই আম আমার [নবন্ধেব নামকরণ কার 14181611815 107 & ০11110581 
61110 | আমার নিবন্ধ প্রকাঁশত হবার কয়েক বৎসর পরে ড্র শহীদুল্লাহ চর্যাপদ- 
গুলির একট সংস্করণ প্রকাশ করেন 90৫10151500 99153 (10০০৪ [010161- 
৪115 9100195, 1940)। তান তাঁর গ্রন্থে চর্যাগুলির যথাসম্ভব সংশোধিত পাঠ, ?বশেষ 
বিশেষ শব্দের আলোচনা ও ইংরাজী অনুবাদ সন্মিবিষ্ট করেন । 'তিন্বভী অনুবাদের সাহায্যে 
আমার সংশোধিত পাঠগুলি তান গ্রহণ করেন এবং নৃতন আলোচনার দ্বারা অনেক স্থলে 
সুসংগত নৃতন পাঠও স্ছির করেন । কিন্তু তিনও তাঁর এই গ্রন্ছকে চর্যাপদের চরম সংস্করণ 
হিসাবে উপস্থাপিত করেন িন। এই সমস্ত প্রচেষ্টা যাঁদ চর্যাপদের প্রা্থমক সংস্করণ-প্রণয়নে 
সাহায্য করে তাহলেই তাদের সার্থকত৷ প্রাতপন্ন হবে। 

সম্গ্ীত মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয়ের সম্পাদনায় চর্যাপদের এক নৃতন সংস্করণ প্রকাশিত 
হয়েছে (চর্যাপদ, কাঁলকাত৷ বিশ্বীবদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৪৩, পৃষ্ঠ &1০+ ২১০)। 
এনগ্রন্থ বিশ্বাবদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক হিসাবেও গৃহীত হয়েছে৷ ভূমিকায় [তান গ্রন্থপরিচয় 
দয়েছেন এবং চর্যার ধর্মতত্ ও ভাষাতত্তের বিস্তৃত আলোচন৷ করেছেন, গ্রন্থশেষে শব্দসুচা 
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এবং শব্দার্থ সাম্নাবিষ্ট হয়েছে। গ্রন্থে মূল পদগুঁলর ছন্দোবদ্ধ অনুবাদ, মর্মার্থ এবং টীকা 
দেওয়৷ হয়েছে। মসীর্থে প্রত্যেক পদের ধর্মতত্ব এবং টীকার বিশেষ বিশেষ শব্দের 
আলোচনাও কর৷ হয়েছে। মর্ণীন্দ্রবাবুর সংস্করণের বিশেষত্ব হচ্ছে যে তানি সংস্কৃত টাক 
অবলম্বন করে চর্যার পাঠ ও অর্থ নির্ণয় করেছেন। তিন নিজেই বলেছেন, প্রার স্ব্লই 
আম এই টিকা অবলম্বন কাঁরয়া অগ্রসর হইয়াছি। চর্যাতত্তে প্রবেশ করিবার পক্ষে এই 
টিকাটি যে অতীব প্রয়োজনীয় তাহ। প্বেই উল্লেখ করিয়াছি । 

মণীন্দ্রবাবু এই নৃততন সংস্করণ-প্রণয়নে ষে পাঁরশ্রম করেছেন ত৷ প্রশংসনীয় 1কন্তু 
তাঁর এই গ্রন্থ সুধীসমাজে চর্যাপদের চরম সংস্করণ 1হসাবে গৃহীত হতে পারে বলেই তার 
বস্তুত আলোচন। প্রয়োজন । কারণ এই আলোচনা িংবা সমালোচনার দ্বারাই চর্যাপদের 
প্রকৃত পাঠ ও অর্থ নির্ধারণের দিকে আমরা ক্রমশ অগ্রসর হতে পারি । এবিষয়ে কোনে 
্রন্থকারেরই কোনে মৌলকত্বের দাবি রাখা সংগত নয়, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে 
চর্যাপদ যে বিশিষ্ট স্থান আঁধকার করে সোঁদকে দৃষ্টি রেখে তার পাঠ ও অর্থনির্ণয়ে যতটা 
দু অগ্রসর হওয়া যায় সেই চেষ্টাই আমাদের কর প্রয়োজন। 

মণীন্দ্রবাবুর সংস্করণে প্রায় তিন শত বিয়াল্লিশাট নৃতন পাঠ সান্নীবষ্ট করা হয়েছে। 
তন্মধ্যে প্রায় দুই শত চীল্লশাটি আমার সংশোধিত পাঠ। যাঁদচ তাঁন তা বিশেষভাবে 
উল্লেখ করেন ন তাতে কু আসে যায় না । আমার প্রচেষ্টা যে তাঁর পাঠীনরধারণে সাহায্য 
করেছে তাতেই আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান কার। আম প্বেই বলোছি যে আমার পাঠ 
নর্ধারত হয় মুখ্যত তিরতী অনুবাদের এবং অংশত সংস্কৃত টীকার সাহাযো। যাঁদও 
মণীন্দ্রবাবু আমার এইরূপে সংশোধিত পাঠ গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তি্বতী অনুবাদের উপর 
তাঁর কোনো আস্থা নেই। 1তাঁন ভূমিকায় লিখেছেন ( প্‌ঃ1৬* )--"কন্তু প্রবোধবাবু 
লিখেছেন [00870 ০08৫ 0180 10 ৮88 2110051 1101005911৩ (0 17306119150 015 
১০785 %/111)011 (06 17610 01 0১৩ 16680 ভেট (খ, পৃঃ ৬ )। এই উীন্ত 
সমর্থনযোগ্য নহে । চর্যাপদগুণীলর এবং তাহাদের গীকার 'তিন্বতী ভাষায় অনুবাদ হইয়াছল । 
টীক। রচিত হইবার কতকাল পরে এইরূপ অনুবাদ কর৷ হইয়াছিল তাহার সন্ধান পাওয়৷ 
যায় ন৷ এবং যান অনুবাদ করিয়াছিলেন তাঁহার এই ধর্মতত্বে প্রবেশাধিকার কিরূপ ছিল 
তহাও জানা যাইতেছে না । এ-অবস্থায় মূল সংস্কৃত টীকাঁট যে তাহাব অনুবাদ অপেক্ষ।' 
আঁধিকতর নির্ভরযোগ্য তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত টীকার ব্যাধ্য 
ও অর্থের সাঁহত তি্তীয় অনুবাদ মিলাইয়৷ দেখিলে স্প্$ই ধারণা জন্মে যে অনুবাদক 
যেন অনেক স্থানেই অর্থগ্রহণ করতে পারেন নাই । 

মণীন্দ্রবাবুর এ-ান্তি যাঁদ সত্য হয় তাহলে চর্যাপদের পাঠ ও অর্থানর্ণয়ে তিরতী 
অনুবাদের কোনে৷ মূল্য থাকে না। তিন্বতী অনুবাদ দ্বাদশ শতকের শেষে ব৷ রয়োদশ 
শতকে করা হয়োছল। সে-অনুবাদ যে ভ্রয়োদশ শতকের পরবর্তাঁ নয় ত নিশ্চিতভাবেই 
বল। যায়। তিন্বতী অনুবাদও করেন তিন্বতী লামার সহায়তার জনৈক ভারতীয় পাঁওত। 
এই পাঁওতের নাম মহাপপাওত কীিচন্দ্র । অনুবাদের স্থান নেপালের স্ুয়জ্ুনাথ (০0:0867+ 
40808109896 [], 0, 225 )। সুতরাং সেখানে যে আরও অনেক ভারতীয় পাঁওত উপা্থিত- 
শৃছলেন তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। অতএব অনুবাদক যে চর্যাপদের অর্থবোধ করতে, 
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পারেন নি তা মনে করা অসংগত। [িবতী অনুবাদকের নিকট যে অন্য একখান পুশথ 
ছিল তাতেও সন্দেহ নেই। কারণ চর্যাপদের বর্তমান পৃশথতে যে তিনটি চর্ষা নেই (সংখ্যা 
২৪, ২৫, ৪৮) তিরতী অনুবাদে তা পাওয়৷ যায় ; ঘয়োদশ চর্ধার মূল বর্তমান পুশথতে 
আছে, কিন্তু তিবতী অনুবাদে তা নেই। 
1তন্বতী অনুবাদের প্রামাঁণকতার বিরুদ্ধে মণীন্দ্রবাবু ষেউদাহরণ দিয়েছেন তার বিচার 
করা প্রয়োজন । শান্ত্ীমহাশয়ের প্রকাশিত গ্রন্থে ৩৩ সংখ্যক চর্ধায় প্রথম চার পঙ্ডান্ত_- 
টালত মোর ঘর নাহ পড়বেষী। 
হাড়ীত ভাত নাহ নাতি আবেশী ॥ 
বেঙ্গ গ সংসার বড়াহল জাঅ। 
দুহল দুধু ক চেন্টে যামাঅ ॥ 
তিৰবতী অনুবাদকে সংস্কৃতে বৃপান্তর করলে এইরূপ দাঁড়ায়-_'নগরমধ্যে মম গৃহৎ, প্রাতি- 
বেশী নাস্ত। মৃদ্ভাণ্ডে ওদনং নাপ্ত নিত্য আবেশনং। ভেকেন সর্পঃ এব তাঁড়তঃ। দুক্ধদুষ্ধং 
কিং গোস্তনং প্রাবশাতি ।* তৃতীয় পঙ্ীণন্তর সংশোধন না করলে অর্থ হয় 'বেঙ্গের সংসার বেড়ে 
যায়।* তাহলে তিন্বতী অনুবাদ ?ক ভ্রমাত্মক 2 আম প্রথমে মনে করোছলাম যে তিন্বতী 
অনুবাদকের নিকট ভিন্ন পাঠ ছিল । নণীন্দ্রবাবু বলেছেন যে সংস্কৃত টীকার সাহায্যে বেশ 
বোঝ৷ যায় যে িব্বতী অনুবাদক লাইনাটর কদর্থ করেছেন । সংস্কৃত টীকায় আছে -বগত- 
মঙ্গং যস্য স ব্ঙগঃ অঙ্গশূন্যত্বেন তং প্রভাবং বোদ্ধাব্যং। অঙ্গস্য ষড়গতো সয়তি গচ্ছতীতি স 
সয়ঃ তদেব বায়ুরুপং ৷ তেন ব্যঙ্গেন প্রভাস্বরেণ বিজ্ঞানপরশ্চোদিত।” এখানে 'ব্যঙ্গ' শব্দের 
আধ্যাত্মিক অর্থ দেওয়৷ হচ্ছে, “যার অঙ্গ বিনষ্ট হয়েছে ব৷ য। শৃন/স্বভাব প্রাপ্ত হয়েছে অর্থাৎ 
প্রকৃতি প্রভাম্বর | টীকার তৃতীয় লাইনে বল৷ হয়েছে যে “সেই ব্যঙ্গ ব৷ প্রভাস্বরের দ্বারা 
বিজ্ঞান চাঁলত হচ্ছে।” এই বিজ্ঞা, কে কার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে সে-কথ "দ্বিতীয় 
লাইনে বলা হয়েছে -'সয়াত গচ্ছতীতি স সয়ঃ তদেব বায়ুর্পং' ৷ মণীন্দ্রবাবু তার 
আলোচনায় এ-লাইনাঁটর কোনে উল্লেখ করেন ন, কারণ তার অর্থবোধ কর! যায় না। 
অথচ .“মমার্থ'-ীনর্ধারণে এ-লাইনাটির যে বিশেষ তাৎপষ আছে সে-কথা বলাই বাহুল7। 
এই অংশাটির পাঠানর্ণয় টিকার [তন্বতী অনুবাদ হতেই সন্তব হয়-_এর তিন্বতী অনুবাদ হচ্ছে 
--0165$21) 5118) ££০0 0511 01091 5010] 10; 091014 1101) 51170 ০০1 একে 
সংস্কৃতে বূপান্তারত করলে দাঁড়ায়_“সর্পাত (সম্তয়ীত বা) গচ্ছতীত সর্প: ; তদেৰ 
বায়ুরুপং । অতএব স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে টীকায় 'সয়তি' এবং 'সয়ঃ ?লাপকরপ্রমাদ-_ 
চীকার তিন্বতী অনুবাদের সাহায্যে তাদের সংশোধন করতে হবে 'সর্পাত' এবং 'স্প£ | এই 
সর্পকে তার বশেষ গাঁতির জন্য বায়ুর প্রতীক 'হসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। শীবজ্ঞানের, 
সাংবৃতিক রূপও তাই; বিজ্ঞান -বায়ু-সর্প; বেঙ্গ -ব্যঙ্গ - প্রকুতিপ্রভাস্বর ৷ এই প্রকাত- 
প্রভাস্বরের দ্বারা [বজ্ঞানরূপ সর্প নিয়ান্ত্রত হচ্ছে_ অতএব “ভেকেন সর্প? এব তাড়িতঃ'। সেই 
কারণেই আমিমূলপাঠ সংশোধন করোছলাম 'বেঙ্গস সাপ বডাঁহল জাঅ'। অতএব 
যনে-টীকার সাহায্যে মণীন্দ্রবাবু 'তি্বতী অনুবাদের মূল্য খব করতে চেষ্টা করেছেন সেই 
মিকাই এ-পাঠকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করছে। আমরা এই গ্রস্তাবত পাঠের আর কোনো 
সংশোধন প্রয়োজন আছে 'কন। অর্থাৎ 'বেঙ্গস সাপ' হবে, না 'বেঙ্গ সাপস' হবে, ত। 


০ 


ভাষাতত্জ্জ বলতে পারেন। আমার 'নিকট অর্থ সুস্প্ট-_'ব্যাঙ্গ ও সাপের মধ্যে যে লড়াই 
চলছে তাতে ব্যাঙ্গঈই সাপকে তাঁড়য়ে 'নয়ে চলেছে'। এ-অর্থেই 081800% সম্পূর্ণ হয়। 

পূর্বেই উল্লেখ করোঁছ যে মণীন্দ্রবাবু তাঁর সংস্করণে তন শত বিয়াল্লিশটি নৃতন পাঠের 
মধ্যে আনুমানিক এক শতটি স্বতন্ত্র পাঠ দিয়েছেন। এ-পাঠগুলিও ঠিক তার নিজস্ব নয়, 
কতকগুলি পাঠে মূল প:থর 'লাপকরপ্রমাদগুলই সংরক্ষণের চেষ্টা কর! হয়েছে ; যেমন 
-ষষহর, ষহজ (২৭); যাম্মুঅ, ঝা, ষিআলা, ষিহে, বম ৩৩), বুঝাঁষ (৪১); বট (৩৬, 
৩৯ )।২ কতকগুলি নৃতন পাঠের সমর্থনে কোনে। যুঁন্ত দেওয়া হয় ?ন_খাঅ, চোরে (২) 
সাঙ্গ, কান্ধ (৩); ঘাণ্টি,পিবাম ৪ ; ভবণই পারি (&) ; দীসঅ (৬); বাহারি, জাহ সো, 
চোষচূঠী (১০); খট্রে (১১); লাঁগরে (১৬); উছ্ছলিআ চাঁলিআ৷ ১৯); ফিটালউ, 
অন্তউরি, ভইলোসি ,.২০); আকারা, আহারাঃ গাতি, কাল, তাবসে (২১); ভাইব ।২৯); 
তৈলোন্্র (৩০ ; করুণা, রাজই, পাঁড়ভাইস, পইসই ।৩১'; ভাইলা ৩২); করুণার, 
অলকৃখলকৃখই চিন্ত। (৩৪) ; আঁচ্ছলেশ, মক, সর্ইই :৩৫)) মা (৩৭); মেল (৩৮ 
বিদারঅ ৩৯); ভান্তিএ, সসরাঁসংগে, সহাব (৪১) ; তৈলোএ 1৪২); ইত্যাদি । এগুলি 
প্রধানত মূল পুশথর পাঠ; কোথাও ছন্দের মিলের খাঁতরে, কোথাও বা ব্যাকরণসাময 
রক্ষার জন্য এ-সব পাঠ সংশোধন কর! হয়েছিল, "কস্তু মণীন্দ্রবাবু কোথাও মূল পাঠ 
রেখেছেন, কোথাও সংশোধিত পাঠ দিয়েছেন, ব্যাকরণগত সামঞ্জস্য রক্ষার কোনো চেষ্ট। 
করেন নি। দুই-একাঁট প্রমাণ দিলেই তা বোঝা যাবে । দীসঅ (৬)- আম সংশোধন 
করোছিলাম 'দীসই", পরবর্তী লাইনের 'পইসই'র সঙ্গে ছন্দোগত মিলের জন্য। খট্রে (১১) 
_আমার সংশোধিত পাঠ "খাটে", কারণ পরের লাইনে আছে “বীরনাদে' । হয়ত শুদ্ধ পাঠ 
“বীরনাটে' ); ভাইব (২৯১ আমার সংশোধিত পাঠ 'ভাবই' কিন্তু মণীন্দ্রবাবু বলেছেন 
ভাইব-্ভাব্য ; মূল -লুই ভণই [মই] ভাইব ?কসঃ সংস্কৃত টীকায় “ময়। কিং ভাব্যমূ' ; 
মণীন্দ্রবাবু অনুবাদ করলেন-_-“মোর ভাব্য কিছু নাই' ৷ এ-অনুবাদ যে মোটেই ব্যাকরণসম্মত 
নয় তা মণীন্দ্রবাবুও স্বীকার করবেন। অন্তউি (২০ - মূলে ছিল অন্ত ডীড়', সংশোধিত 
পাঠ 'অন্তউাঁড়', মণীন্দ্রবাব?িলখলেন-_অন্তউীর । 'র' ও 'ড়' এর মধ্যে ক কোনে ধ্বনিগত 
পার্থক্য নেই ? এই কয়েকটি উদাহরণ হতেই তার বানানগত সংশোধনের ভীত্ত যে অতি 
শাথিল তা বোঝা যাবে। 

বাঁক কতগুলি পাঠে মণীন্দ্রবাবু মৌলকত্ব দাব করতে পারেন। অতএব সে-পাঠ- 
গুঁলর বিস্তারিত আলোচনা কর প্রয়োজন । মূল পুশথতে কতকগ্ল শব্দ আছে যেগুঁল 
শব্দের প্রাকৃত রূপ, যথা _কাডূডিজ, নিয়ন্ডী (৫), মোড্াঁডউ (৯)। এগুলিকে তান 


২। আমার সংশোধিত পাঠ শশহৃর, সহজ, সামায়, সা, সিআলা, সিভে, সম, বৃঝসি, বচ। 

৩। আমার সংশোধিত পাঠঃগুলি যথাক্রমে_-খাই চৌরা (২), সাদ্ধে, কান্ধে (৩), ঘাণ্ট, পাবমি 
(৪), ভবনই, পটি (4), দীসই (৬), বাহিরে, জাইসো, চৌঁষঠী (১০), খাটে (১১), বাগেলি রে (১৬), 
উছ লিলা, চলিল। (১৯). ফফিটলে, অস্তউড়ি, ভইলে সি (২০), অচারা, অহারা, গাতী, কাল, তবসে 
(২১), ভাবই (২৯), ভিলোএ (৩০), করুণ, রাজঅ, পড়িভাসঅ, পইনঅ (৩১), ভইলা (৩২), করুণ রে 
অলকৃখ লক.খই চিএ (৩৪), অচ্ছিল, মোকু, সর্বদাই (৩৫), নাহ (৩৭), মেলি (২৮), বিদারিঅ (৩৯), 
'স্তিএ*) সসসিংগে সাব] (৪১), তিলোএ (৪২) 

৬৬ 


সংশোধন করেছেন ফাড়িঅ, নিয়াড়, মোডিউ। এ-সংশোধনের কোনে প্রয়োজন আছে 
বলে আমার মনে হয় না, কারণ ওমুি প্রাকৃত শব্দ হিসাবেই গ্রহণ কর চলে । 

(৩) মূল -সড়ুলী, লাপকরপ্রমাদে “ঘ' “স' হয়েছে আমার সংশোধিত পাঠ ঘড়ুলী, 
সংস্কৃত চীকায়--ঘড়ুলী ; মণীন্দ্রবাবু লিখেছেন ঘড়লী এবং তার পৃবে সে শব্দ যোগ 
করেছেন। 

(৫) মু*-কোহিঅ, মণীন্দ্রবাবু-কোরবিঅ-_অর্থ 'দৃঢ় কর'। কিত্তু টাঙ্গীর কাজ তো 
দুঢ় করা নয়, কাট। । সুতরাং 'কোহিঅ' এমন কোনে শব্দ যার অর্থ ছিল “কাট।' ৷ তিরতী 
অনুবাদে--4৯১ “ভদ্যতাম” ; শহীদুল্লাহ-_“কোহিঅ' শব্দকে সংশোধন করেছেন__ 
“কোড়িঅ'। পৃব পথান্তর “জোড়িঅ” শব্দের সঙ্গে তার মিল খুব বোঁশ। তান বলেছেন যে 
14110016 861)841.তে _-কোড় - খোঁড়া (৫1881175) অর্থে পাওয়। যার ; তার এসংশোধন 
অনেক বেশি যুন্তসংগত।1কস্তু তবুও সন্দেহ থাকে _ টাঙ্গ দিয়ে খোঁড়া হয় ন।, কাটা হয়। 

(৭) মূ-মোহিঅই, প্রঃ মো [হআহ, তিরতী_-১০৪৪ 81 5068 101-মম হৃদয়ে", 
মণীন্দ্রবাবু- মোহহেতু ; তার মতে মোহঅই-সংস্কৃত মোহতেইপি। 

(১৮) মু-_ ডোস্বী তআগাল, প্রঃ ডোস্বী ত আগাঁল,-_ 'রে তোম্বী তোর চাইতে? । 
শহীদুল্লাহ্‌ও এই অর্থ গ্রহণ করেছেন। পূব পদেও ডোম্বীকে সম্বোধন করা হয়েছে__ 
"তোহোরে ?বরুআ বোলই-"তোরে কণ্ঠ ন মেলই”। মণীন্দ্রবাবু-_ “ডোম্বীত আগাঁল'-_ 
1তান যুন্ত দয়েছেন “আঁধকরণে প্রযুন্ত অন্তজাত ত-যোগে এখানে অপাদানার্থে ব্যবহৃত 
হয়েছে'। অপাদান ন৷ হয়ে সম্বোধন.হলে এক্ষেত্রে ব্যাকরণগত সামঞ্জস্য থাকে কিনা ত। 
[তান ?বচার করেন 'ন। 

(২০) মু__ জান জৌবন মোর ভইলোসি পৃর৷ - প্রঃ জা ন জৌবন মোর ভইলে সি 
প্রা-_ “আমার যে নবযৌবন তা পূরা [ _সার্থক ] হইল'। তিদ্বতী অনুবাদও এই অর্থ 
সমর্থন করে। কিন্তু মণীন্দ্রবাবু-_ 'জাণ জৌবন-**' - শবজ্ঞান যৌবন মোর যবে পরিপ্ণ 
হল" । বিজ্ঞান ক করে 'জাণ' হয় ৩। বোঝা শস্ত। চর্যায় প্রথমে 'পাঁহল বিআণ' এবং 
আনুষাঁ্ঘক আনন্দ ও আভন্ঞতার কথা বল! হয়েছে । নবযৌবনের আঁভজ্ঞত৷ হিসাবে গ্রহণ 
করলে অর্থের সামঞ্জস্য রক্ষ। হয় । 

(৩০) মৃ- এতা বষারা, প্রঃ_ এত ব সারা__ 'এই-ই সার ( পদার্থ )। তিন্বতীও 
এইরূপ পাঠ সমর্থন করে। মণীন্দ্রবাবু_ “এত বিসারা__ এতই বিস্তার । কিসের বিস্তার ? 
মণীন্দ্রবাবু বলেছেন “আনন্দের | 1কন্তু পদে 'আনন্দের' কোনে উল্লেখ নেই । “এ তৈলোএ 
এত বি সারা'। সংস্কৃত টীকার 'নান্যোপায়োহাস্ত'র অর্থও হচ্ছে-_ এহীটই শ্রেষ্ঠ উপায়। 
মণীন্দ্রবাবুর পাঠের সমর্থন সংস্কৃত চীকাও করে না । 

(৩২) মৃ-_ গাঁজই, প্রঃ__ মাঁজই ; চীকায়-_ 'সংসারসমুদ্রে মজ্জান্ত', তিরতী অনুবাদে 
_- সানন্দে যন্ত্র অর্থাৎ 'মজে' ৷ মণীন্দ্রবাবু মূলপাঠ 'গাঁজই' রেখেছেন, অনুবাদ করেছেন-__ 
'ষায়', শব্দসূচীতে ?লখেছেন “গাঁজই £ চীকা-- অনুগমাযতে |” চীকায় কোথাও 'অনুগ্ম্যতে' 
লেই। গাঁজই' পদ সম্বন্ধে যাঁদ সন্দেহই থাকে তবে মাঁজই পাঠ গ্রহণ করায় আপাত ি 





৪) মু-মৃল পাঠ, প্রঃ-আমার সংশোধিত পাঠ। 
৭. 


(৩৩) মৃ-- সো ধান বুধী ; প্রঃ__ সো ধনি বুধী, আমার এ-সংশোধত পাঠ ভুল, 
কারণ তিরতীতে আছে-- “যঃ প্রাজ্ঞঃ স এব প্রজ্ঞাহীন৮-'জে। সো বুধী সো নিবুধী'। 
মপীন্দ্রবাবুর 'শোধ 1নবৃধী'র 'শোধ, অর্থহীন । 

(৩৫) মৃ-- পাঁণআঁ; প্রঃ পাঁণআ। ; তি্বতী অনুবাদের অর্থ-_ 'গগনসমুদ্ধ আমার 
দ্বারা ভাঁক্ষত হইল" । মণীন্দ্রবাবু পাঁণআ সংশোধন করে পাঁসআ িখেছেন। তার মতে 
পদটি হচ্ছে 'মই অহারল গ্রঅণত পাঁসআ'-গ্গনসমুদ্রে আম করোছ প্রবেশ । এ- 
অনুবাদ ষে কা করে হয় তা বল। কঠিন। 'অহারল”_ প্রধান 'ক্রয়। ; ভার কর্ম কোথায় 2 
'পাঁসআ”নপ্রবেশ কয়া” ; তার অর্থ “করেছি প্রবেশ" কি করে হয় ? গঅণত, গগন 
হইতে, কিন্তু মণীন্দ্রবাবু লখলেন 'গগনে সমুদ্রে £ “আমার দ্বারা গ্রগন হইতে পাঁন আহার 
করা হয়েছে' অর্থই সুসংগত নয় ক ? 

(৩৬) মৃ-_ "সঅল সুফল কাঁর'__ আমার সংশোঁধত পাঠ 'সঅল মুকল কার, কারণ 
1তন্বতী অনুবাদে 'সকলং মুস্তীকৃত্; ৷ স্কৃত টীকায় 'জ্ঞানেন-..সকলং ন্রেলোক॥ং 
পাঁরশোধা” ৷ মণীন্দ্রবাবু 'সুফল'ই রেখেছেন। অর্থ করেছেন-__ “সুফল করি' কত্ত 
নলোক্যের বিশুদ্ধীকরণ আর সুফল করা এক কথা নহে । পদের অষ্টম পঙ্ান্ততে মূলে 
ছিল “ঘোরআ অবণাগরমন' । আম সংশোধন কারি “ঘোঁলঅ-- 'তিত্বতীতে পমন্ত্রীকৃত), 
ঘোলঅ' শব্দের এ-প্রয়োগ চর্ধা'ও দোহার নান। স্থানেই পাওয়৷ যায়। মণীন্দ্রবাবু ঘোঁরঅ 
পাঠই রেখেছেন, অর্থ করেছেন “গমনাগমন থান... । গজের টীকায় ?লখেছেন 'ঘোরঅ' 
__ ঘাঁনকোতি' । গকস্তু সংস্কৃত চীকায় ওই অর্থে ঘাঁনক। ব্যবহৃত হয় নি। এই পদের 
শেষ পডঙীন্ততে মূলে 'পাঁখ' আছে, আঁমও সেই পাঠ রেখোঁছ, কারণ অর্থ হচ্ছে 'সাল্নধানং' 
_- 'ীনকটে । আমি অনুমান করোছলাম "পাখি -€ “পক্ষ হিসাবে “গ্রহণ করা চলে। 
মণীন্দ্রবাবু সংশোধন করেছেন 'পাঁশি' -- পারব । এ-সংশোধনের কোনো প্রয়োজন আছে 
বলে মনে হয় না। কাবন মূল পুণথর পাঠই যথেষ্ট অর্থদ্যোতক | 

(৩৭) মৃ- আঁছলে স, প্রঃ ইীছলোস; তি্তী অনুবাদে 'যেমন ইচ্ছা কর। 
সংস্কৃত টীকায়-_ 'ীনঃশঙ্কং িংহর্পেণ ভ্রম" ॥ কিন্তু মণীন্দ্রবাবু ঠলখেছেন-_ 'আঁছলেসি' 
--ধেমন ছিলে" ; এর কোনে। সমর্থন আছে ক ? 

(৩৮) মৃ-_ মোঁল মেল সহজে'__ প্রঃ “মোঁল মৌল সহজে" কারণ তিবতীতে 
শমাঁলত্বা মীলত্বা” _ মণীন্দ্রবাবু মূল পাঠ রেখেছেন কন্তু অনুবাদ করেছেন-__ 'সহজ 
পথেতে চল" । 1কস্তু শব্দসূচীতে "মৌল" শব্দের অথ দিয়েছেন__ মেল ধাতু+ই ( ত্াচ: 
হইতে )। মেল ধাতুর অর্থ প্ৰপদে 'দিয়েছেন-_ “পাঁরত্যাগগ করা'। এ-অর্থ কোথা হতে 
এসেছে বোঝা কাঠিন। 

[তান এ ছাড়া আরও দশ-বারোটি মৌলিক পাঠ নির্ধারণ করেছেন। সেগুলির আর 
[বিশদ আলোচন। করবার প্রয়োজন নেই। পৃবের পাঠালোচনা হতেই বেশ বোঝা যাবে যে 
পাঠানর্ধারণে মণীন্দ্রবাবু কোনো একট৷ সু'চীন্তত প্রণালী অনুসরণ করেন ন। যে-সমস্ত 
পাঠ তীর প্রদত্ত মৌলিক পাঠ হিসাবে গৃহীত হতে পারত সেগুলি ব্যাকরণ, অর্থসংগতি, 
সংস্কৃত টীকা, বা [িৰবতী অনুবাদ কোনোটির দ্বারাই সমার্থত হয় না। প্ৰবর্তী আলোচনা- 
গুলি যাঁদ তান সম্পূর্ণভাবে বিচার করে কার্ধে অগ্রসর হতেন তাহলে তার এই পাঁরশ্রম 


৬গ 


সার্থক হ'ত, আমরাও চর্যাপদের একট প্রামাণিক সংস্করণ না পেলেও অন্তত তার দিকে 
অনেকটা অগ্রসর হতে পারতাম । কিন্তু যে-রুপে তার এই সংস্করণ আমাদের সামনে 
উপাস্ছিত হয়েছে তা মোটেই সুযোগ্য নয় । সেই কারণে সে-সংস্করণ কোনো প্রামাঁণকতার 
দাঁব করতে পারে না । 

চর্যাপদসংগ্রহ গ্রন্থের নাম সম্বন্ধে এখনো কোনো স্থিরাসদ্ধান্তে পৌছানে৷ গিয়েছে এ 
কথ। মনে করবার কারণ নেই । শান্ত্রীমহাশয়ের প্রকাশিত গ্রন্থের নাম “চর্য্যাচর্যাবনিশ্চয়? | 
কিছুকাল প্বে অধ্যাপক বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন যে এ- 
নামকরণ ঠক নয়, কারণ 'চধ্যাচর্ধয” কথার কোনে সুসংগত অর্থ পাওয়া যায় না। তিনি 
অনুমান করেন যে গ্রন্থের সঠিক নাম ছল 'আশ্চর্য্যচর্ধ্যাচয়' । এ-নাম [তান পেয়েছেন প্রথম 
চধাপদের টীক। হতে - '্্রীলৃয়ীচরণাদাসদ্ধর চিতেইপতাশ্চর্য্যচর্য্যাচয়ে' ৷ তার প্রদত্ত নামের 
সমর্থনে বলা চলে যে তির্তী অনুবাদেও এই অংশাঁট অনুদিত হয়েছে ৭1)৩ 71০5 
9/00061710] 08138 507)89,। ডতীর শহীদুল্লাহও 'নবিচারে "আশ্চর্য্যচর্যযাচয়' নামই 
সাঁঠক বলে গ্রহণ করেন। তাহলে প্রশ্ন ওঠে যে পূশথর উপর “র্্যাচ্য/বানশ্চয়' নাম 
কোথা থেকে এল ? নামটি হরপ্রসাদ শান্ত্রী মহাশয়ের স্বকপোলকাণ্পত নয় । আমার মনে 
হয়েছিল যে মূলে এই নামটি ছিল 'চথ্যাশ্চর্ধ্যাবাঁনশ্চয়'__ লিপিকরপ্রমাদে ওই নামটি 
'্ষ[াচর্যাবনিশ্চয়' রূপ নিয়েছে। এই সংশোধনেও সংস্কৃত টীকায় উল্লীখত নামের সঙ্গে 
সামঞ্জস্য রক্ষ করা চলে । ছন্দের খাতিরে “চর্্যাশ্চর্য। টীকার শ্লোকে "আশ্চ্যযচর্যয।' হয়েছে । 
ত৷ ছাড়া টীকার ওই শ্লোকে মূল নামটি যে পুরাপুর উল্লেখ করা হয়েছে তা মনে করবারও 
বিশেষ কারণ নেই। বিশেষত মঙ্গলাচরণের শ্লোকে তা করাই হয় না। এই কারণে 
বলোছলাম যে গ্রন্থের “চর্ধ্যাশ্চর্যযাবাঁনশ্চয়' নাম করাই বিধেয়। 

মণীন্দ্রবাবু তাঁর ভূমিকায় মূল পুণীথর উপরে 'লাখিত নামের সমর্থন করেছেন । তান 
বলেছেন, গর্ধ্য অর্থে আচরণীয়্, এবং অচধ্য অর্থে অনাচরণীয় । অতএব ধুঝা যাইতেছে যে 
ধর্ম সম্বন্ধীয় বািধাঁনষেধ লইয়া এ পদগ্াল রচিত হ্হয়াছিল। এই উভয়াবধ বিষয়ের 
নির্দেশ যে-গ্রচ্থে নিশ্চিতরূপে প্রদত্ত হইয়াছে তাহাই “চর্যমাচধ্য বাঁনশ্চয় | মণীন্দ্রবাুর এই 
অর্থ যে সুসংগত হয়েছে ত সকলেই স্বীকার করবেন । সুতরাং শান্ত্রামহাশয় প্রথম সংস্করণে 
গ্রন্থের যে-নাম দয়োছলেন অর্থাৎ “চর্ধ্যাচর্ধ্যাবানশ্চয়'_ সে-নাম »ম্পূর্ণভাবে সমর্থনযোগ্য ও 
শনর্ভূল বলেই মনে হয়। 'কস্তু গ্রন্থের এনাম যে সাধারণে প্রচলিত ছিল এ-কথা মনে 
করা যায় না। চর্যাপদের এই সংগ্রহ ও সংস্কৃত গীকার রচয়িত৷ মুনিদত্ত যে-নাম দিয়েছিলেন 
সে-নাম হচ্ছে চর্য্যাগীতিকোষবৃত্তি' ৷ সুতরাং চর্যাসংগ্রহের নাম ছিল চর্যাগীতিকোষ' আর 
প্রত্যেক চর্যার নাম 'ছিল 'চর্য্যাগী'তি । এই চর্যাগুল নান। রাগসংযোগে গান করা হ'ত, তার 
উল্লেখ গ্রচন্ছেই রয়েছে । সুতরাং “র্যাগীতি, নাম যে সুসংগত তাতে কোনে সন্দেহ নেই। 

চর্যাপন্জুদর মূল পুর্ণথ নুটিত বলে মান্র সাতচাল্লশটি পদ পাওয়া যায়। 'কিস্তু 
মণীন্দ্রবাবু ঠার ভূমিকায় ( পৃঃ 1,4৮০ ) অকারাঁদক্রমে যে-সিদ্ধদের নাম ও পদসংখ্যার 
সৃচী 'দিয়েছেন তাতে পণ্সাশাটি পদই রয়েছে । এর কারণ তিনি আমার প্রবন্ধের সৃচীটি 
1নাবিচারে উদ্ধৃত করে দিয়েছেন, আমার প্রবন্ধে পদগুলির 'তিন্বতী অনুবাদেরই সূচী দেওয়া 
হয়েছে, তিন্বতী অনুবাদের সাহায্যে পণ্চাশাটি পদই পাওয়া যায়। যে-তিনাঁট পদের মূল 


৬৪ 


“পাওয়া যায় নি আমি সেগুলির তিবতী অনুবাদের সংস্কৃত ছায়া 'দয়োছ, তা থেকে 
পদগুলের বষয়বন্তুর পারচয় পাওয়। যাবে। 

পূর্বেই বলোছি যে 'সদ্ধাচার্যদের দু'রকম রচনা পাওয়৷ যায়-_ অপত্রংশ বা অবহট্র ভাষায় 
-রাঁচত দোহা, এবং প্রাচীন বাংলাভাষায় রাঁচত চর্যাপদ বা চর্ধাগীতি। [তিরতী অনুবাদে 
[সদ্ধদেব রাঁচিত আরও অনেক গীীতিক। সংরাক্ষিত রয়েছে । হয়তে৷ অন্যান্য প্রাদোশক 
ভাবায় রচিত গ্রীতিকাও তদের মধ্যে ছিল। দোহাগুল যে কোনো দন গান করে 
শোনানে৷ হ'ত ত৷ মনে হয় না। পদগুঁলি নান। রাগে গীত হ'ত ! সে-সব রাগের নামও 
গ্রন্থমধ্যে উল্লিখিত হয়েছে । পরবতী কালের সাধকদের রচনাবলীর মধ্যে এই দুই প্রকারের 
রচন৷ পাওয়৷ বায়, কবীর-্রস্থাবলীতে যেমন রাগসংবুন্ত পদাবলী রয়েছে তেগাঁন সাখসংগ্রহে 
প্রাচীন দোহার অনুরূপ বাঁবধ বিষয়ে রচিত কাব/ও রয়েছে। 

িদ্ধদেব রাঁচত দোহার ভাষা ও ভাব অপেক্ষাকৃত সরল ৷ যে সাম্প্রদায়ক মতবাদ 
তার মধ্য 'দয়ে প্রকাশ কর। হয়েছে তাও বোধগম্য । ?কন্তু চধাগীতিগুলির পাঁরসর সীমাবদ্ধ 
বলে তাদের ভাষা ও ভাব অনেক স্থলেই অত্যন্ত দুরুহ । তারপর এগ ল লোকের কণ্ঠে- 
কণ্ঠে বোৌশদূর ছড়িয়ে পড়বে এই ভয়েই হয়ভে সিদ্ধাচার্ষের৷ ইচ্ছা করে এগুঠীলকে 
হেঁয়ালতে পাঁরণত করোছিলেন। কবীরের সাখসংগ্রহ ও রাগযুস্ত পদের ভাষা ও ভাবের 
মধ্যেও ওই একই পার্থক্য লাক্ষত হয় । 

যে-সব রাগে চর্যাগীতগুাল গাওয়া হ'ত ওার মধ্যে প্রচালত এবং অধুনালুপ্ত রাগের 
নামও পাওয়। যায়। রাগগুলর নাম দেখলেই ত স্পষ্ত বোঝা যাবে-_ 

অবু (৪); ইন্দ্রতাল ' ২৪); কামোদ (১৩, ২৭, ৩৭,৪২); গ্রবড়া, গউড়া 
; ২৩, ১৮, গুরজরী, কাহদুগুর্জরী, গ্ুঞ্জরী (৬, ২২, ৪১৯, ৪৭); দেবকী (৮) 
দেশাখ (১০, ৩২ /; ধনপী, ধানশ্রী (১৪); পটমঞ্জরী ( ১, ৬, ৭, ৯, ১৯, ১৭, ২০, 
২৯, ৩১, ৩৩, ৩৬, ৪৮ “ ; মল্লারী ( ৩০, ৩৫১ 8৪, ৪, ৪৯ ) ; মালসী, মাল .৩৯) ) 
বামক্লী_রামকোঁল (১৯৫, ৫০) বঙ্গাল 1৪৩) বরাডী, বলাভ্ড (২১, ২৩, ২%, 
৩৪); শবরী ( ২৬, ৪৬ 7 রাগের উল্লেখ থেকে পটনঞ্জরীই যে তখন খুব জন প্রয় 
রাগ ছিল ত। অনুমান করা চলে । তবে এ-সব রাগের কাঠামো কী ছিল ত বল৷ শন । 
সর্গাতরজ্রাকর প্রায় সমসামীয়িক গ্রন্থ। সেজন্য মনে করা যেতে পারে যে রত্রাকরের পদ্ধীত 
অনুযায়ীই এ-রাগগুল গাওয়া হ'ত। 

শূন পু'থতে এবং শান্্রীমহাশয়ের প্রকাশিত সংস্করণেও প্র।ত পদের প্রত্যেক দু-লাইনের 
শেষে "ধু কথাটিরও উল্লেখ আছে। ধু" কথাটির তাৎপর্য মণীন্দ্রবাবু বা ডক্তুর শহীদুল্লাহ্‌ 
কেউই আলোচন। করেন ?ন। অথচ পদরচাঁয়তার কাছে একথা টর মূল্য যে যথেষ্ট ।ছল 
তাতে সন্দেহ নেই । "ফু" যে ধুবপদের সংকেত তা সংস্কৃত টীক। হতে বোঝা যায়। ২, ৩, & 
প্রভীত সংখ্ক পদের টীকায় 'ধুবপদেন দৃঢ়ীকুবন্‌' 'ধুবপদেন চতুর্থানন্দমুদ্দীপয়ন্নাহ' ইত্যাদি 
ীন্ততে ধুবপদের উল্লেখ রয়েছে। গীতিকার মধে। কোন্‌ পদাট ধুবপদ ছিল অর স্পষ্ট 
উল্লেখ নেই । 'দ্বতীয় গীতিকায় ও তৃতীয় গীতিকায় ?ঘতীয় পদকে ধুবপদ বল৷ হয়েছে 
মনে হয়। কারণ টীকায় দ্বিতীয় পদের অর্থানর্দেশের প্রারন্তের ধুবপদের উল্লেখ করা 
হয়েছে ।--(২) ধুবপদেন দৃঢ়ীকুর্বাল্নাহ অঙ্গনামাত [ দ্বিতীয় পদাঁট হচ্ছে--অঙ্গন ঘরপণ 


৬ 
দে, বিঃ ৫ 


ইত্যাঁদ ] (৩) ধুবপদেন পরমার্থ বোধাঁচন্তং দৃঢ়ীকুর্ধাল্নাহ__সহজেতি | দ্বিতীয় পদটি সহজে 
থির করি ইত্যাদি ] কিন্তু সংস্কৃত ঠিকায় এই ধুবপদকে ছিতীয় পদ বলা হয় ?ন। তৃতীয় 
প্দকেই দ্বিতীয় পদ বলে উল্লেখ কর৷ হয়েছে। এর দ্বারা ধুবপদের একট। 'বাঁশষ্ট সত্তার 
পরিচয় পাওয়। যায়। গীতিকায় পদসংখ্য। যা খুঁশ হতে পারে, &, ৬, ইত্যাঁদ কিন্তু 
প্রথম পদের পর যে-পদ উল্লেখ করা হয়েছে তার স্থান 'ধুব' বা নার্দষ্ট। সংস্কৃত টীকার 
[তিৰতী অনুবাদেও এই পদকে ধুবপদ বলা হয়েছে 010১1 71৪ 7৪, অর্থাৎ 'ধু পদ" । ধু 
শব্দ ধুব শব্দেরই প্রাচীন বাংলা রূপ, এর থেকেই পরে ধুয়া” শব্দের উদ্ভব হয়েছে। 

প্রত্যেক পদের শেষেই প্রু' কথার উল্লেখ থাকাতে মনে হয় যে প্রত্যেক পদ গাইবার 
পর ধুবপদটি গাইতে হ'ত । এ-পদটি বর্তমানে প্রচলিত সংগীতের স্ছারী'র স্থান আঁধকার 
করত । প্রাচীন সংগীতপদ্ধতিতেও এই প্রথা প্রচালত ছিল কনা অর্থাৎ গীতের প্রথম 
পদের পারিবর্তে দ্বিতীয় পদ 'স্থায়ী' হিসাবে গৃহীত হ'ত ?কনা তা অনুসন্ধান করা উঁচত। 

চর্যাগীতিকায় ধুবপদের আর-একাট প্রয়োজনও দেখা যায় । ভাবের দিক (দিয়ে বিচার 
করলে দেখ। যায় যে এই পদাঁটতেই চর্যায় উল্লীখত সাধনপথের সূত্রটি দেওয়া হয়েছে এবং 
সাধককে তার বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক কর! হয়েছে । উদাহরণে এ-কথা স্পষ্ত হবে। 

দ্বিতীয় গীতিকার ধুবপদ-_ অঙ্গন ঘরপণ সুন ভো বআতী 

কানেট চোরী নিল অধরাতী ॥ 
তৃতীয় গীতিকার ধুবপদ-_ সহজে থর করি বারুণী সান্ধে 
জে” অজরামর হোই 1দঢ় চাঝে। ইত্যাঁদ 

গীতিকাগুীলর পরবর্তাঁ পদগুঁলিতে এই সূত্র অনুসরণ করেই সাধনগন্তার ব্যাখ্যা কর, 
হয়েছে। €সই কারণে এই ধুবপদের বার-বার উল্লেখে শ্রোতার মনে কোনো 'বিরাশ্তর উন্মেষ 
হত না। বরং মূল সূত্রের দিকে শ্রোতার দৃষ্টি উত্তরোত্তর বোশি আকৃষ্ট হ'ত। উত্তর 
ভারতীয় সংগীতপদ্ধীতিতে স্থায়ীর কাজও দুই প্রকার। প্রথমত স্থায়ী বার-বার উললপখে 
রাগের প্রধান স্বরসম্নিবেশে শ্রোঅ পুনঃপুনঃ রাগের সূত্রের সন্ধান পান, "দ্বিতীয়ত গানের 
প্রথম কথাগুলি বার-বার ফিরে আসবার দরুন শ্রোতা মানসপটে ছবি একে ?নতে পারেন, 
বাঁক কথা না বুঝলেও তাঁর কিছু আসে যায় ন।। চর্যার্গীতিকার ধুবপদেরও এই 
প্রয়োজনীয়ত৷ ছিল বলেই মনে হয়। 


দিব্য-স্মৃতি 


আমরা যে অসাধারণ পুরুষের স্মাত উদ্যাপনে উদ্যোগী হয়োছি তাঁর নাম দিবা। 
এীতহাঁসকেরা সেনাম আঁতি অল্পাঁদন পূর্বেই প্রাচীন পু থিপন্র তাস্্পট্র ও শিলালাপ 
হতে উদ্ধার করেছেন। দিবের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়, তার কারণ এ-দেশের প্রাচীন 
ইতিহাসে অসাধারণ পুণুষ বা মহাজনের নাম বিরল । যে-সব মহানুভব ব্যন্তির নাম শুনলে 
লোকের মনে উৎসাহের সপ্ঠার হয়, যাদের কীর্ত-কাহনী শুনলে হৃদয় আশা ও আনন্দে 
উৎফুল্প হয়ে ওঠে, দেশাহতকম্পে ধাদের স্বার্থত্যাগের কথায় জনসাধারণ অনুপ্রাণিত হয় 
সেইসব ব্যান্তই মহাজনপদবাচ্য । দেশবাসীর অনেক পুণ্যফলে তাঁদের জন্ম হয়। ভারতবষে 
এর্প মহাজন অনেকেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন, 1কস্তু ধাদের নাম উপাখ্যান ও ধর্মকাহনীর 
মধ্য দয়ে আমাদের কাছে পৌছেছে তাদের আর আমর! মানুষ হিসাবে পাই না। রাম, 
লক্ষণ, কৃষ্ণ, অজ্জ্ুন প্রভাত মহাপুরুষ মানুষ-লোকে জন্মগ্রহণ করোছিলেন সত কত 
তাঁদের সমস্ত জীবন ছিল লোকোত্তর। তাঁরা ছিলেন মানুষরূপী দেবতা । তাই তাঁর 
যুদ্ধয় কখেন বটে কন্তু ব্যবহার করেন দৈবীশত্তিসম্পন্ন অন্্র, তাঁরা জয়মাল্য পরেন বটে 
কন্তু সে-শাল) হচ্ছে পারিজাতের । তাঁরা তগ করেন বটে, 1কন্তু তাঁদের সে-মহান্‌ ত্যাগ 
আমাদের কস্পনাশান্তকেও ব্যাহত করে। সেইজন্য তাঁদের সঙ্গে আমরা আর আত্মীয়ত। 
অনুভব করুও পারি না। নগরচত্বরে আর তাঁদের মৃর্তির স্থাপনা করতে আমাদের সাহস 
হয় না। তাদের মত ৩খন স্থাঁপত হয় মান্দরে আর আমর! সে-মুত্র পূজা করি 
পারলোৌকক গাও? উৎকর্ষের জন্য। তাঁদের আদর্শ জীবনে প্রাতপালন করবার চেষ্ট। 
তখন হয় দুরাশা মান্ত। সেই কারণে দেবঙার সংখ্যা আমাদের ইতিহাসে যে-পারমাণে বৃদ্ধি 
পায় অসাধারণ পুরুষের সংখ্য। সে-পরিমাণে বৃদ্ধি পায় না। 

দিব্য যে অসাধারণ পুরুষ ছিলেন আতে এখন আর সন্দেহের অবকাশ নেই। এঅক্ষয়- 
কুমার মেত্রেয়, রায় রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর প্রমুখ লব্বপ্রাতি্ঠ এীতহাসিকগণ 'দব্যের ইতিহাস 
আলোচন। করে যে-সত্য আমাদের সামনে উপস্থাঁপত করেছেন তাকে আমর! চরম সিদ্ধান্ত 
বলে গ্রহণ করতে পাঁর। আম সে-হীতবৃত্তের শুধু সারাংশের উল্লেখ করব। বিগ্রহপালের 
মৃত্যুর পর মহাঁপাল বা 1দ্বতীয় মহীপাল [সংহাসনে আরোহণ করেন। ?সংহাসনে উপাবিষ্ট 
হয়েই তান অত্যাচার আরন্ত করেন এবং কপটাচারী লোকের মন্ত্রণায় বিভ্রান্ত হয়ে নিজের 
দুই ভাই রামপাল ও সুরপালকে কারারুদ্ধ করেন। তাঁর সন্দেহ হয়েছিল যে রামপাল 
তাঁকে হত্যা করে সিংহাসন আধকার করবার সংকস্প করেছিলেন । মহীপালের অত্যাচারের 
জন্য বরেন্দ্রমগুলে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এ-বদ্রোহের নায়ক ছিলেন ?দব্য বা দিববোক। 
মহাবীর 1দব্য শান্্ানুসারে ক্ষানিয় না হলেও বরেন্দ্রীর মালিত সামন্তচক্ তাঁকে সহায়তা 
করেছিল। দিব বরেন্দ্র রাজলক্ষমীর অংশভাগী অর্থাৎ রাজপুরুষ [িংবা৷ সামস্তরাজ 


৬৭ 


ছিলেন। মহীপাল 'দিব্যের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন ও বরেকন্দ্রী দিব্যের হস্তগত হয়। "বস্তু 
[তিনি নিজে সে-রাজ্য আত্মসাৎ ন৷ করে ভ্রাতুষ্পুন্ন ভীমকে রাজ্যশাসনের ভার অর্পণ করেন। 
ইতিমধ্যে রামপাল মুন্তলাভ করে গঙ্গার অপর পারে মাতুল-বংশের আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
ভীম যে উপযুস্ত রাজ।শাসক ছিলেন তাতে কোনে সন্দেহ দেই । তান ছিলেন 'ক্িয়াক্ষম 
এবং রন্ধপ্রহারী ৷ রামচরিতে তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে ষে 1তাঁন ছিলেন রক্ষণীয়দের রক্ষক । 
তাঁর পক্ষভুন্ত রাজন্যগণ তাঁর আশ্রয় লাভ করে জয়শীল শনুর হস্ত হতে আত্মরক্ষা করতে 
সমর্থ হয়েছিল । ?তানি ছিলেন যুদ্ধে অজেয় এবং তাঁর রাজ্যকালে বরেন্দ্রীমগ্ুল অতশয় 
সম্পদ, সঙ্জনগণ অযাঁচত দান এবং পরঁথবী কল্যাণ লাভ করেছিল । তান ছিলেন 
প্রকৃতিতে কম্পতরু ও পরোপকারী এবং সমস্ত জগংকে জীবনীশান্ত দান করোছলেন। 
উপরত্ত্বঁ_ 
যোহত্যন্ততোয়শোভী রাঁজত দিগ্ভ্তিরহতমর্ধ্যাদঃ। 
সুকৃত পদব্যালোভেন কৃতোৎসাহোবহন্মহাশয়তাং ॥ 
পতাঁন বপুল যশদ্বার দিগাঁভীত্ত শোভিত করিয়াছিলেন, কখন তাঁর মর্যাদার হানি 
হয় নাই। তান লোভে আকৃষ্ট হইয়া কোন কর্মে উৎসাহ প্রদান কাঁরিতেন না, ধর্মবত্তণ 
অনুসরণ দ্বারা মহাশয়ত৷ লাভ কাঁরয়াছিলেন ॥ 
দব্যের জীবদ্দশায় রামপাল িতৃভীমি উদ্ধার করবার চেষ্টা করেন নি। খুখসম্ভব তাঁর 
মৃত্যুর পর মাতৃলগোষ্ঠীর সহায়তায় 1পতৃরাজ্য উদ্ধারে যত্রবান হন । রাস্ট্রকুট-বংশীয় সেনাপাঁতি 
1শবরাজ এ-ক্ার্ষে সহায়তা করেন। িবরাজের একার পক্ষে ভীমকে পরাজিত করা সম্ভব 
1ছল না । তান যে সামন্তচক্রের সাহায্য পেয়েছিলেন তাদের নান রাম্চরিতে দেওয়া আছে। 
রামচারতকার স্পষ্টই বলেছেন যে কোটাটবী, দণ্ডভূত্তি, দেবগ্রাম, অপারমন্দার, কুঁজবণী, 
তৈলকলম্প উচ্ছাল, ঢেন্করীয়, কয়ঙ্গল . কাকজোল , সংকটগ্রাম, নিদ্রাবলী, কৌশানী ও 
পনুবন্বার সামন্তরাজগণের সমবেত চেষ্টায় ভীমকে উৎখাত কর! হয় । এই সামস্ত রাজাদের 
মধ্যে কেউই বরেন্দ্রমণ্ডলের লোক ছিলেন না । ভীম প্রথম যুদ্ধে পরা।জঙ ও বন্দী হন॥ 
[কন্তু বরেন্দ্রের সামন্তরাজগণ আরও [কছুকাল যুদ্ধ চাঁলয়োছলেন বলে অনুমান করা হয়। 
দিব্য ও ভীমের এ বৃত্ত ভীল্লাখত হয়েছে রামচরিতে । রামপালের পরব্তাঁ 
পালরাজাদের তম্রপট্রে ?দিব্য ও ক্ষৌণীনায়ক ভীমের বিদ্রোহের কথা বলা হয়েছে । কিন্তু 
বস্তুত বিবরণী িপিবদ্ধ হয়েছে রামচাঁরতে ৷ রামচারতের রচাঁরতা হচ্ছেন সন্ধ্যাব্রনন্দী। 
[তাঁন ?ছলেন পুণ্)বর্ধন নগরের নন্দবংশীয় িপণাকনন্দীর পৌন্ন এবং পাল-বংশীয় মদন- 
পালদেবের সাঁন্ধাবগ্রহী । সুতরাং এ-গ্রন্থে দ্বিতীয় মহীপাল ও তাঁর প্রাতদন্্রী ?দব্য ও ভীম 
সম্বন্ধে যেই[তহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে ত৷ আধীশক সত্য মান্ত। তাতে দ্বিতীয় মহীপালের 
কুকীতি এবং ব্য ও ভীমের গুণাবলীর কথা অসম্পূর্ণভাবেো লাঁপবদ্ধ হওয়াই স্বাভাবিক, 
গ্রন্থকার ছিলেন পাল-রাজাদের 'বত্তভোগী। এ-সত্তেও যখন সেগ্রন্থে দ্বিতীয় 
মহীপালকে স্পষ্ট করেই রামপালের 'দুর্ণয়ভাক, এবং 'অনীতিকারা অগ্রজন্মনূ' বল হয় 
তখন তাঁর চাঁরন্র বুঝতে আমাদের কষ্ট হয় না। উপরন্তু ওই গ্রন্থেই বল হয়েছে যে মহীপাল 
মায়ী বা খলস্বভাব লোকের মন্ত্রণায় চালিত হতেন এবং তাঁর ব্যসনের জন্যই বরেন্্রভূমি 
পাল-রাজাদের হস্তচ্যুত হয়। এই অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধেই দিবোর বিদ্রোহ । দিব্য ও 
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ভীমের গুণাবলী সন্ধযাকরনন্দী মুস্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। এই বিদ্রোহে সমস্ত বরেন্দ্রভূমির 
প্রজা ও সামন্তচক্রের সহানুভূতি না থাকলে তা দমন করতে রামপালের সমস্ত মগরধ ও 
বঙ্গের সামারকশন্তর সমাবেশ করতে হ'ত না। সুতরাং একথা আমাদের মুন্তকণ্ে স্বীকার 
ল্তরতেই হবে যে বরেক্্রভীমর আঁধবাসীগণ দেশের কল্যাণের জন্য একাঁদন অত্যাচারী 
রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণ৷ করতে ভয় পায় 'নি। সে-সময়ে তাদের নেতৃত্ব করেছিলেন সেই 
অসাধারণ শীন্তসম্পন্ন পুরুষ রাজ। 'দিব্য। 
আমি হীতপূৰে বলোছ যে বরেন্দ্রভীম 'দিব্যের হস্তগত হয় বটে কস্তু তান তা আত্মসাং 
না করে কার্ষকুশল ও রাজনীতিজ্ঞ ভ্রাতুষ্পুত্র ভীমের রক্ষাধীন করেন। একথার সত্যতা 
প্রনাণ করতে হলে আমাকে রামচারতের একাঁট শ্লেকের অর্থ আলোচনা করতে হবে। 
সে-শ্লোকাঁট হচ্ছে এই-_ 
রস্তান্জতনূজস্য চ ভীমস্য ববরপ্রহরকৃতঃ। 
সাভখ্যয়৷ বরেন্দরী ক্রিয়াক্ষমস্য খলুরক্ষণীয়াভূৎ ॥ 

মহীপালের অত্যাচারে ভস্ত। বরেন্দ্রী নামক প্রদেশ তার অর্থাৎ দব্যের ভ্রাতুষ্পনু্র রন্ধ- 
প্রহারী ও 'ক্রয়াক্ষম ভীমের রক্ষণীয়া হয়েছিল । 

আমরা অনেকেই জান যে রামচাঁরতের শ্রলোকগুঁলর দুইটি অর্থ আছে। একদকে 
রামায়ণের ঘটনাবল্ীর উল্লেখ রয়েছে, অন্যাদকে পাল-বংশের ইতিবৃত্ত বা রামপাল-চরিতের 
ঘটনাবলী সূচিত হয়েছে। সুতরাং একাব্যের অর্থ টীকার সাহায্য বনা গ্রহণ কর। সম্ভব 
নর । রামচাবতের টিকাও হয় সন্ধযাকরনন্দীর নিজের রচিত, না-হয় তাঁর 1নর্দেশানুসারে তাঁর 
জীবদ্দশায় অন্য কেউ রচনা করোছিলেন। 

আলোচ্য শ্লোকের টীকার সারমম্্ হচ্ছে এই -যেমন রাবণ জটায়ুর আক্রমণ সত্তেও বস্তা 
সীতাকে অপহরণ করে উপভোগ করবার শান্ত থাকলেও তাঁকে উপভোগ ন৷ করে রক্ষণীয়৷ 
করে রাখলেন, ঠিক তেমাঁন ( যথোন্তব্রমণ দব্য ভীত৷ বরেন্দ্রীকে গ্রহণ করে উপভোগ 
করবার ক্ষণঙা থাকলেও ত৷ না করে রন্ধপ্রহারী ক্রিয়াক্ষম ভীমের রক্ষণীয়া করলেন। 

দব্যেব এ মহৎ ত্যাগ হতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তানি বরেক্দ্রভীমর সংরক্ষণের জনাই 
বস্ত হয়ে উঠোছলেন । এতে তাঁর উপর আমাদের শ্রদ্ধা আরও বেড়ে যায়। 

পাল-রাজার৷ ছিলেন ?ভন্নদেশী এবং অজ্ঞাতকুলশীল । তাঁরা বংশের মধাদা প্রাতিষ্ঠা 
বরতে পারেন নি বলেই নিজেদের সমুদ্ুকুলোদ্ভুত বলে পরিচয় ?দয়েছেন। এই 1বদেশী 
আভিজাও)খীন রাজাদের যে বরেন্দ্রমগ্ডলে কা প্রাতিষ্ঠ ছিল অ আমরা জানি না। প্রাচীন- 
কালে ভারতের কোনে। প্রদেশেই বৈদেশিক রাজার প্রভাব স্থায়ী হয় নি। যতাঁদন তাদের 
সামারক শাণ্ড অটুট থাক৩ ৩৩াঁদন তাঁদের আধিপতও অক্ষুপ্ন থাকত । তাঁদের মধ্যে যাঁদ 
কেউ দেশের কল্যাণকর কাধ সম্পাদন করে দেশবাসীর মনোরঞ্জন করতে সমর্থ হতেন 
তখন তাঁর নাম চাঁরাদকে ছাঁড়য়ে পড়তো এবং তাঁর বংশের মধাদাও বেড়ে যেত। এ-দুয়ের 
অভাব হলেই সে-রাজবংশের নাম বিস্মৃতির অতল তলে 'নাক্ষিপ্ত হ'৩। সেই কারণেই 
ভারতবধের অনান্য প্রদেশের নায় বরেন্দ্রমগুলেও জনসাধারণ বৈদেশিক রাজকে উপেক্ষ। 
করেই চলত। যে-সব সামন্ত মণ্ডলীর সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ ছিল নিকট, তাঁদেরই তারঃ 
সত্যকার রাজা বলে মেনে নত। কারণ দেশের জল বায়ু ও মাটির সঙ্গে যাদের যোগসূত্র 


৬৯ 


গাঢ়বদ্ধ তাদের মধ্যেই সহানুভূতি জন্মে । তাই বরেন্দ্রভীম নিপ্পীড়ত হলে 'দিবোর চিত্ত 
সে-দেশের জনসাধারণের জন্য যতটা ব্যাথত হ'ত পাল-বংশীয় কিংবা অন্য বৈদেশিক 
রাজার তা হ'তনা। 
এ-কথা স্বীকার না করে পারা যায় না যে সমগ্র বাংলাদেশের হীতিহাসে বরেন্দ্রীমগ্ুলের 
স্থান আত উচ্চে । বাংলাদেশের শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কাতির আরন্ত এই বরেন্দ্রীমগুলে | বরেন্দ্রী- 
মওলের প্রাচীন রাজধানী ছিল পুগুঃনগর বা পুগু:বর্ধননগর | সম্প্রাত মহাস্থানে যে মৌর্ষ- 
বংশীয় রাজা অশোকের প্রায় সমসামাঁয়ক ব্রাহ্মী-লাপতে লিখিত শিলালাঁপ আঁবন্কৃত 
হয়েছে তা খুষ্টপ্ৰ দ্বিতীয় শতকে পুওনগরের আস্থিত্ব সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে। 'িল্তু এর 
চাইতে প্রাচীন সাহিত্যেও পুগু-বর্ধন নগরের উল্লেখ রয়েছে । বুদ্ধবচন পরে [লাপবদ্ধ হ'লেও 
অশোকের প্ববতাঁ। আর, এরুপ একটি বুদ্ধবচনে আর্ধাবর্তের সীমানা নির্দেশ করা হয়েছে। 
কাউকে প্রথম বৌদ্ধধনে দীক্ষিত করতে হ'লে বহু িনয়ধর বা সদাচারী ভিক্ষুর প্রয়োজন 
হ'৩। অথচ বোদ্ধধর্ের ধারা প্রসার লাভ করে এমন অনেক দেশে এসে পৌছেছিল 
যেখানে প্রথম-প্রথম পাঁচজনের বেশি সদাচারী ভিক্ষু পাওয়া যেত না । এই অসুবিধার জন্য 
বুদ্ধের প্রধান শিষ্য উপালী তাঁকে সে-সব দেশে উপসম্পদার জন্য নৃতন নয়ম প্রবর্তন 
করতে বলেন। বুদ্ধদেব তখন অনুমাত দিলেন যে প্রত্যন্ত দেশে বা আর্ধাবর্তের বাইরে 
পাচজন ভিক্ষুই উপসম্পদা দিতে পারবে । উপালা প্রত্যন্ত দেশের আরন্ত কোথায় জানতে 
চাইলে বুদ্ধদেব আর্ধাবর্তের যে পৃব সীমানা নির্দেশ করেন তা হচ্ছে পুও-বর্ধন নগর-_ 
'যুন্তং ভদত্ত ভগবতা প্রত্যান্তমেষু জনপদেষ্‌ বিনয়ধরপণমেনোপসংপদং । 
তন্র কতমোন্তঃ কতমঃ প্রত্ত্তঃ। পূর্বেণোপাঁল পুগ:বদ্ধনং নাম নগরং তস্য 
পৃরেণ পুওকক্ষো নাম পবতঃ ততঃ পরেণ অত্যন্তঃ।' 
অর্থাৎ পুওবর্ধন নগরের পৃে পুণু:কক্ষে৷ নামক পবত ছল প্রাচীনকালে আরাবর্তের 
পূর্ব সীমা । তারপর প্রত্যন্ত দেশের আরপ্ত। এই পুওুকক্ষো পর্বত কোথায় অ হয়তো 
প্রত্রআত্ুকেরা একাদন বের করবেন। কিন্তু বুদ্ধের এ-বচন থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে 
অশোকের প্বেও আর্াবতের অন্যান্য স্থানের মতে পুওএনগরে সদাচারসম্পন্ন লোকের 
সংখ্যা বিরল ছিল না। বরেন্দ্রমওল গুপ্ত ও পাল-বংশীয় রাজাদের সময় যে-সমৃদ্ধি লাভ 
করোছল তার হীতহাস অনেকেই আঁঙ্কত করেছেন । বাংলাদেশে সবচাইতে প্রাচীন 
নগর নগরীর ধ্বংসাবশেষ এবং স্থাপত্য ও ভাস্কর্ষের নদর্শনও এই বরেন্দ্রীমগ্লেই পাওয়া 
1গয়েছে। এ-যুগের সবচাইতে প্রাসদ্ধ বৌদ্ধ 1শক্ষায়তনগুঁলর মধ্যে জগদ্দল, সোমপুরী 
প্রাত প্রভীতিও এই বরেন্দ্রভূমিতে অবাঁচ্ছুত ছিল । পুণু:বর্ধন নগরের অনাতিদূরে অবাচ্ছিত 
বাসব-সংঘারামে একসঙ্গে সাত শত বৌদ্ধ ভিক্ষু অবস্থান ও 1শক্ষালাভ করত । এ-দেশের 
শিল্পীদের নাম নেপাল, তিন্বত এবং তিব্বত হতে চীন পর্যন্ত পৌছেছিল। সংস্কৃত সহিত্যের 
একটা গবশেষ রচনাশৈলী অর্থাৎ গৌড়ী রীতি, এবং প্রাচীন ভারতীয় সংগীতের গোড়ী 
ঝঁ্জালী প্রভাত সুরের সৃম্টিও এই উত্তরবঙ্গে । 
পাল, সেন ও তৎকালীন অন্যান্য রাজা বা রাজপুরুষদের যে-সব ?শলালাঁপ ও তাম্রপট্ট 
প্রকাশিত হয়েছে তা হতেও আমর! স্পষ্ট বুঝতে পারি যে এপ্রদেশের ব্রা্মণ-পাঁরবারের 
মধ্যে সে-সময় বেদালোচনা, বোঁদক ঘাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও বোঁদক ব্রাহ্মণ্যধর্মের 'ক্রিয়াপদ্ধীত 


১৪, 


বশেষভাবে প্রচলিত ছিল । বৌদ্ধধর্মের শেষ যুগে যে-সব নৃতন তগ্রমতের প্রচলন হয়েছিল, 
এবং যার প্রভাব এই প্রদেশের জনসাধারণের মধ্যে এখনে বওমান রয়েছে তার সৃ্টিও যে 
বহু পাঁরমাণে এই দেশেই হয়েছিল তাতে বিন্দুমান সন্দেহ নেই। 

সুতরাং পাল-রাজাদে ৰ হস্তগত হবার পৰে অন্তত হাজার বছর ধরে বরেন্দ্রমগুলীর 
আধিবাসগণ ভারতীয় ধর্স, সাহতা, শি্প ও শিক্ষাকে সগৃদ্ধ করে তুলেছিল এবং ত 
একটা নৃতন ধারার প্রবর্তন করোঁছল । সেই ধারাই বাংলাদেশের সংস্কৃতির প্রকৃত ধার৷ । 
যে-প্রদেশ এই নৃতন সংস্কাতির সংগঠনে সহায়তা করেছিল তার অধিবাসগণ যে উন্নাতির 
আঁতউচ্চ সোপানে আরোহণ করেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই কারণে পাল- 

ংশীয় রাজাদের মধ্যে অনেকেই সেদেশের আঁভজাত ব্রাহ্দণ ও সামন্তবর্গকে সমীহ 
করে চলতেন। 

একথা যে অনুমান মান্র তা নয় ; সমসামায়ক শিলালিপি হতেই তার প্রমাণ পাওয়া 
ঘায়। দেবপালদেবের মন্ত্রী দর্ভপাঁণ ছিলেন বরেন্দ্রমগ্ুলের অভিজাত ব্রাহ্মণ-বংশের 
সত্তান। তাঁর সম্বন্ধে শিলালাপিতে যে-ীন্ত আছে তা হচ্ছে এই-_ 

মাদ্যন্লানাগজেন্দ্র-ব্রবদনবরতোদ্দাম-দান-প্রবাহো- 
ন্মষটক্ষোণী-বিসপি-প্রবল-ঘনরজঃসম্ব ভাশাবকাশং। 
দকৃ-চক্রাথাত-ভূভৎ-পাঁরকর-ীবসর-দ্বা হিনী-দুর্বলোক- 
স্স্থো শ্রীদেবপালন্পতিরবসবাপেক্ষরা দ্বার যস্য ॥ 

'নানা মদমত্ত মতঙ্গজ মদনারি 'নিষিন্ত ধরাঁণতলাবসপি ধূলিপটলে 'দিগন্তরাল সমাচ্ন্ন 
করিয়া 'দকৃচক্লাগত ভূপালবৃন্দের চিরসণ্টরমাণ সেনাসমূহ ধাহাকে নিরন্তর দবলোক 
কিয়া রাখত সেই দেবপাল [ নামক ] নরপাল দর্ভপাঁণর অবসরের অপেক্ষায় তাঁহার 
দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাঁকিতেন 1, 

দত্বাপ্যনস্পমুড্পচ্ছবি পীঠঠমগ্রে । 
যস্যাসনং নরপাতিঃ সুররাজকম্পঃ। 
নানানরেন্দ্র-মুকুটাঙ্কত পাদপাংশুঃ। 
[সংহাসনং সচকিতঃ স্বয়মাসসাদ | 
'সুররাজকণ্প ( দেবপাল ) নরপাঁতি সেই দর্ভপাণিকে অগ্রে চন্দ্রবি্কানুকারী মহাহ আসন 
প্রদান করিয়া নানা নরেন্দ্র মুকুটাঁজ্কিত পাদপাংশু হইয়াও স্বয়ং সচকিতভাবেই 1সংহাসনে 
উপবেশন কারতেন।, 

দর্ভপাঁণর পুত্র সোমেশ্বরের গুণাবলীও শলালাপিতে অনুর্পভাবেই কীর্তি হয়েছে। 

ন ভ্রান্তং বিকটং ধনঞ্জয়তুলামারুহ্য বক্লামতা । 
বত্যান্যার্থিযু বর্ধত স্ততাগরো৷ নোদৃগর্থ মাক তিতাঃ। 
নৈবোন্তা মধুরং বহু প্রণাঁয়নঃ সম্বলৃগিতাশ্চপ্রিয়া । 
যেনৈবং স্বগুণৈ-জ্জগাদ্সদৃশৈশ্ক্রে সতাং 'বস্ময়ঃ ॥ 

এতাঁন বিরুমে ধনপ্রয়ের সহিত তুলনা লাভের উপযুক্ত স্থানে আরোহণ কাঁরয়াও ভ্রান্ত 
ব৷ নির্দয় হইতেন না, তান আর্থগণকে বিত্ত বর্ষণ কারবার সময়ে আহাদের স্তুীতিগীত 
শ্ববণের জন্য উদ্গব হইতেন না । তান এখর্ষের দ্বার বহু বন্ধুজনকে নৃত্শীল করিতেন। 


৭১ 


সুতরাং এই সকল জগদ্‌ বিসদৃশস্বগুণ গৌরবে তান সাধুজনের বিস্ময়ের উৎপাদন: 
করিয়াছিলেন ।' 
সোমেশ্বর-পু্ কেদার 'মিশ্রের প্রভাবও কোনো অংশে কম ছিল না । কারণ তাঁর সাহায্য 
ও বুঁদ্ধবলেই দেবপালদেব উৎকল জয় করেছিলেন, হুনদের গর্ব খব করেছিলেন এবং 
দ্রাবিড় ও গুর্জর-রাজদের দর্প চূর্ণ করে পাল-সাগ্রাজ্যের সীমাবিস্তার করোছিলেন। এই 
সোমেশ্বরের সম্বন্ধে বল হয়েছে__ 
আসন্লাজন্দ রাজদ্বহলাশাখশিখাচুস্বিদিক্‌ চক্তরবালো । 
দুর্বারস্ফারশান্তিঃ স্বরসপারণতাশেষ-বিদ্যাপ্রাতষঃ ॥ 
তাহার [ হোমকুণ্তোথিত ] আবব্রভাবে [িরাঁজত সূপুষ্ট হোমাগ্লীশখাকে চুম্বন কারিয়া 
দিকৃচক্রবাল যেন সান্নীহত হইয়া পঁড়ত। তাঁহার বিস্ফারিত শান্ত দুর্ঘমনীয় বাঁলয়৷ পাঁরিচিত 
ছিল । আত্মানুরাগ পাঁরণত অশেষ বিদ্যা তাঁহাকে প্রাতিষ্ঠা দান কারয়াছিল।' 
স্বয়মপহতবিস্তানার্থনো যোনুমেনে। 
'দ্বিষাদ সূহাদ চাসীম্বিবিবেকো সদাত্মা । 
ভবজলাধানপাতে যস্য ভীশ্চ ্রপ্রা চ। 
পরিমৃদিতকষায়ো যঃ পরে ধার্ম রেষে ॥ 
তানি যাচকগণকে যাচক মনে কারিতেন না । মনে কাঁরতেন তাঁহার দ্বারা অপহৃতাঁবস্ত 
হইয়াই তাহারা যাচক হইয়! পাঁড়য়াছে। তাঁহার আত্ম শত্ামত্রে নীববেক ছিল । [কেবল ] 
ভবজলাধিজলে পতিত হইবার ভয় এবং লজ্জা [ভিন্ন ] অন্য উদ্বেগ ছিল না। [তাঁন 
'যমাঁদ অভ্যাস করিয়া ] বিষয় বাসনা ক্ষাঁলত কাঁরয়া পরমধাম চিন্তায় আনন্দ লাভ 
করিতেন ।” 
বরেন্দ্রভূমির এক ব্রাহ্মণ-বংশের সামান্য পাঁরচয় থেকে বোঝা যায় যে পালবংশীয়: 
রাজারা তাঁদের অবসরের অপেক্ষায় দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকতেন এবং আঁতি সংকোচের 
স্গেই তাঁদের সামনে সংহাসনে উপবেশন করতেন । সে-বংশের কীর্তিমান বাান্তদের রুঁচ 
এত মার্জত ছিল যে তাঁরা দুঃস্ছকে সাহায্য করে স্তুতিবাদ শুনতে উদৃগ্রীব থাকতেন না। 
উপরন্তু অভাবগ্রন্ত ব্যন্তকে দেখলে এ-কথা অন্তরে অনুভব করতেন যে তাঁদের ন্যায় 
ধনশালী ব্যান্তদের দ্বারা অপহতাঁবত্ত হয়েই তার৷ অভাবগ্রন্ত হয়ে পড়েছিল । 
এই পাঁরচয় হতে আমরা স্পষ্ণই বুঝতে পার যে বরেন্দ্রভীমিতে সভ্যতা কত উন্নত ছিল । 
সে-প্রদেশের আঁধবাসীরা আত্মমর্যাদাজ্ঞানস্ম্পন্ন ছিল, তাদের বুঁচ ছিল আত মার্জত। আর 
এ-কথা প্বেই বলেছি যে তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প প্রভাত ছিল আত উন্নত। সুতরাং 
সে-ত্াাতর মধ্যে যে সত্যকার দেশাত্মবোধ ছিল তা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। সে-দেশাত্ম- 
বোধ জাতবর্ণণানাবশেষে সকলের মধ্যেই নাহত ছিল, সেই কারণে কেবর্তরাজ দব্য 
[কিংবা ব্রাহ্মণমন্ত্রী দর্ভপাণি কেউই বৈদেশিক পাল-রাজাদের নিকট আত্মবিকুয় করেন নি। 
এ-কথ। অনেকেই বলে থাকেন যে সমস্ত ভারতবর্ষকে অথওবোধে দেশপ্রেম আমাদের 
প্বপুরুষন্ত্ের মধ্যে ছিল না । তা না থাকলেও ইতিহাসের ধারা যাঁদ আমরা অনুসরণ করি 
তাহলে রে করতে বাধ্য যে পিতৃভূমির প্রাতি আমাদের টান কোনোদিন অন্য কারু 
চাইতে কম ছিল না। কোনে দেশের সঙ্গে সেদেশের আধবাসীদের মনের যোগ আঁতি, 
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সৃক্ষম ও অচ্ছেদ্য ; সেই কারণেই এই বরেন্দ্রভুমির জনসাধারণের চিত্ত এএপ্রদেশের রস্ত- 
মৃত্তিকা, বিস্তৃত প্রান্তর, খরস্রোতা করতোয়া, তিস্ত। ব৷ ভাগিরথীর বিস্তৃত জলপ্রবাহ প্রভাতি 
যে আনন্দরসে সন্ত করত, তার ভাগভোগী অন্য কেউ হতে পারত না। সেই আনন্দই ছিল 
এ-প্রদেশের দেশপ্রেম, শিল্প, কলা, সাহিত্যে বাঁশষ্ট রচনাভাঙ্গঈ, সংগীতে 'বাশষ্$ 
সুরসৃষ্টির প্রধান উৎস। সে-আনন্দে বরেন্দ্রমগুলীর সকল আঁধবাসীদের চিন্তই উদ্বোলত 
হ'ত । এই কারণে সেই দেশমাতৃকাকে বিপন্ন দেখেই যে ?দব্য ও অন্যান্য সামন্ত-রাজার৷ 
তার কল্যাণকম্পে সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন এবং জাতিবর্ণ-নাঁবধশেষে জনসাধারণের সহায়ত 
পেয়েছিলেন তাতে আব আশ্চর্ষেব কী থাকতে পারে । 
দব্য জাতিতে কৈবত্ত ছিলেন, কিন্তু তান যে ক্ষত্রিয়জনোঁচিত কার্য করোছলেন তা 
অকু্ঠিতচিত্তে বল। যায় । সুতরাং তাঁকে ক্ষীন্নয় বলতে আমাদেব ক আপত্তি থাকতে 
পারে ? এ-সম্বন্ধে খীতিপৃবে রায় রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর যে-সারগর্ভ কথ বলেছেন তা 
বিশেষভাবে গ্রাণিধানযোগ্য " 
পুবাকালের কোনও মহাপুরুষের জাতাবচারের সমঘ আমাদেব স্মরণ রাখা উীঁচত যে 
সেকালের জাতিভেদ এবং একালের জাতিভেদে বস্তুর প্রভেদ আছে । সেকালে, এমন কি 
[বটিশ প্রভাব বিস্তারলাভেব পরে, গ্রামসমূহ ছিল রাষ্ট্রের সর্বস্ব, এবং প্রত্যেক গ্রামে স্বরাজ 
ছিল । সুতবাং বাভন্ন জাতির গ্রামবাসীর মধ্যে গ্রাম্য স্বরাজপারচালনেব উপযোগী এক তাও 
ছিল! এই একতার বন্ধনসূত্র ছিল গ্রামসম্বন্ধ । গ্রামের সকল জাতির নরনারী পরস্পরকে 
আত্মীয়ত,সূত্রে আবদ্ধ মনে করিতেন । গ্রামবাসী জাতিধর্ম নবিশেষে পরস্পরকে ভাই, 
ভাগনী, কাক, দাদ। ইত্যাদ সম্বন্ধ ধাঁরয়া সম্বোধন কাবভেন। সেকালের গ্রামসস্বন্ধের 
কিছু নকছু ভগ্নাংশ এখনও গ্রামে অবাঁশষ্ট আছে। বমানে গ্রাম্য স্বরাজ বীবনুপ্ত হওয়ায় 
এবং পাশ্চান্ত ধরণে গ।ঠত শহর হইতে ধন, মান এবং শিক্ষাব আভনান প্রবেশ করায় 
জা?ঙভেদ [বিকৃত আকাব ধাবণ করিয়াছে । কিন্তু সেকালে ধন-মানেব গবেব ব্ষামীশ্রত 
এই প্রকাব জাঁতিভেদেব আঁস্তত্বই ছল না। বাঙলাব রাজা প্রজা তখন বোধহয় জাত 
ইধা বড় মাথা থামাইতেন না । ভারতবধ্ের অন)ন্য বাজবংশেব প্রশস্তর আরস্ভে চন্দ্রকে 
ব! সূর্যকে বা চন্রশূর্ণবশীয় োনো ক্ষান্রয় রাজাকে আঁদপুষবৃপে উল্লাঞ্তি দেখা যায়। 
প্ববঙ্গের ধর্মবংশীগ্ নৃপাতিগণের এবং মেন রাজগণের প্রশান্ততে তহাদগবে চন্দ্রবংশীয় 
বনা হইয়াছে । কিন্ত গ'ল নরপালগণের এবং বিক্রমপুরের পৃণচন্দ্রাঁদ চন্দ্রনরপ।লগণের 
বংশ গ্রশীন্তে চশ্ডেব ৭1 সূর্যেব উল্লেখ নাই । রামচিতে উত্ত হইয়াছে পালরাজগণ 
সমুদ্রবংশীয় ৷ সমুদ্র 5ব উৎপত্তিস্থান। সুতরাং সমুদ্রবংশকে চন্দ্রবংশর্পে গ্রহণ কা 
যাহতে পারে । পক্ষার্তবে বৈদ্যদেবের কমৌলীতে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে তৃতীয় 'বগ্রহপালকে 
মাহব (সৃধ ' বংশোদ্তব বলা হইয়াছে। পালরাজে/র হীতহাসের শেষভাগে প্রায় একই 
সময়ে এই দুইটি ঠবরোধা মতেব প্রচার দেখিয়া মনে হয় পালরাজগণ এহ বষয়ে উদাসীন 
[ছিলেন । তবে ক তখন জাতিভেদ ছল ন৷ £ প্রাচীন তন্ত্রের শ্রাম্স্বরাজের দায়মুস্ত, গ্রামের 
সম্বন্ধবন্ধনবিম্যুত ধনমান গবপুষ্ট জাঁতিভেদ তখন ছিল না একথা স্চ্ছন্দে বলা যাইতে 
পারে ।-*শ্মীলত অনস্ু সামন্তচক নিবাঁচিত দিব্য জাতবর্ণের অতীত মহাপুরুষ ছিলেন |". 
“এই সুদীর্ঘবকালের মধ্যে দেশের অনেক পাঁরবতন ঘাটয়াছে। সবাপেক্ষা প্রধান 
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পাঁরবর্তন, আমাদের রাস্ত্ীয় জীবনের ভিত্তি যে পল্লীসমাজ যাহা মুসলমানগণকেও আপনার 
করিয়া ভাই, চাচা, নানায় পরিণত করিয়াছিল তাহা প্রাণ হারাইয়াছে এবং পল্লীসমাজের 
প্রাণশূন্য দেহ এখন আবার খণ্ডে খণ্ডে বিভন্ত হইতে আরম্ত হইয়াছে ।, 

চন্দমহাশয়ের একথা যে সম্পূর্ণ সত্য তার সাক্ষ্য আমরা সকলেই কছু-কপ্িৎ দিতে 
পাঁর। জাতি-বভাগ হয়তে৷ ছিল, 1কিস্তু যে-ভেদর্বুদ্ধি সমাজের বন্ধনকে ছিন্ন করে দেশের 
প্রভূত অশুভ সংঘটন করে সে-ভেদরুদ্ধি যে এ-দেশে ছিল না তার প্রমাণ পঠীঁথপন্রেও 
পাওয়। যায়। 

অনেক এতহাসিক মনে করেন যে বর্ণাশ্রম ধর্ম ও জাতিভেদ সমার্থবাচক। দেব- 
পালদেবের পত। ধর্মপাল সম্বন্ধে তাম্রশাসনে বলা হয়েছে যে ্তীন স্বর্ন হতে বিচলিত 
বিভিন্ন বর্ণকে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠাপনা করোছিলেন (চলতোহনুশাস্য বর্ণান্‌ প্রাতষ্ঠাপয়তা 
স্বধর্ম্ে )। তৃতীয় বিগ্রহপাল ছিলেন চাতুবর্ণ;সমাশ্রয় অর্থাৎ চাঁরবর্ণের আশ্রয় স্থান । 1কন্ত 
এ-সব উীন্ত ?নরর্৫থক । প্রাচীন শান্ত্রবচনের কদর্থ করেই পরবর্তি চীকাকারের৷ সমাজকে 
এই চার ভাগে ভাগ করেছেন, সমাজের প্রকৃত শ্রেণীবভাগের সঙ্গে এর কোনো সম্বন্ধ ছিল 
না৷ এবং এখনো নেই । খন্বেদের দশম মণ্ডলের পুরুষসূক্ে উল্লাখত হয়েছে যে ব্ুঙ্গার মুখ, 
বাহু, উরু ও পদদ্বয় হতে যথাক্লমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃদ্রের উৎপাঁন্ত। পরবা শান্তে 
বল। হয়েছে যে এই চারটি বর্ণের প্রত্যেকাঁটর একাঁট বাঁশষ্ট রং আছে, ব্রাহ্মণ হচ্ছে শ্বেত, 
ক্ষত্রিয় রন্তু, বৈশ্য পাত এবং শুদ্ধ কৃষ্ণ । বস্তুত বর্ণাশ্রমের বর্ণ-শব্দও সেই অর্থেরই সূচন৷ 
করছে। বেদ ও শাস্ত্রের এ-ডীন্তকে ব্যবহারিক অর্থে গ্রহণ কর যায় না। কারণ কোনো 
যুগে ভারতীয় জাতির মধ্যে এই চার রঙের লোক ছিল এ-কথা শ্বাস কর সন্তব নয়। 
আর সে-ব্যবহাঁরক অর্থ যাঁদ গ্রহণ করতে না পার তবে সে-টীন্তর সাহায্যে ভারতবধের 
জাঁতিভেদের হীতবৃন্ত অঙ্কন করবার চেষ্টা বৃথা । মন্তরপাঠ ও অধ্যাপনার জন্য মুখের 
প্রয়োজন, বাহ্‌ শারীরক বলের দ্যোতনা করে, উবু সংবর্ধনের প্রতীক এবং পাদদ্য় দেহীর 
আল্ঞ্ঞাবাহী। সুতরাং মুখের সঙ্গে যাদের সন্বন্ধ 1নর্ণয় করা হয়েছে তাদের কর্ম অধায়ন ও 
অধ্যাপনা, বাহুর সঙ্গে যাদের সম্বন্ধ তাদের কর্ম হচ্ছে বাহুবলের দ্বারা দেশ সংরক্ষণ, উরুর 
সঙ্গে যাদের সম্বন্ধ তাদের কমন হচ্ছে দেশের সম্মীদ্ধ বাঁদ্ধ কর৷ এবং পাদদেশের সঙ্গে 
ষাদের সম্বন্ধ তাদের কর্তব্য কর্ম হচ্ছে সেবা । এদের যে রঙের কথা বল! হয় সে-রং সম্ঃ 
রজঃ তমঃ প্রভাতি গুণ হতে উদ্ভূত হয়েছে এ অনুমান করা অসংগত নয়। সুতরাং শাস্ত্রীয় 
বর্ণাশ্রমধর্ম ছিল আদর্শমান্র ৷ সত্যকার জাতিভেদের ইতিহাস তার মধ্যে নিহত ছিল 
এ-কথা মনে করা অনুচিত। শাসন্ত্-বচনের যাঁদ সদর্থ গ্রহণ কার তাহলে আমরা স্বীকার 
করতে বাধ্য যে ?দব্য ছিলেন আদর্শ ক্ষান্তয়। আর সে-আদর্শের অনুযায়ী যান দেশ ও 
দেশবাসীর সংরক্ষণে আতআ্মীনয়োগ করবেন 1তাঁনও হবেন প্রকৃত ক্ষান্রয়পদবাচ)। 

দ্য ছিলেন বরেন্দ্রীর সম্তান। বস্তু তার হাতিবৃত্ত প্রাচীন পুশথপন্ত হতে যতটুকু 
উদ্ষ্মর কর! হয়েছে সেইটুকুই আমাদের সম্বল । অথচ এই প্রদেশের এমন অনেক ধ্বংসাবশেষ 
রয়েছে যার সঙ্গে দিব্য ও ভীমের নাম বিশেষভাবে জাঁড়ত। এ-দেশের আধবাসীদের মধ্যে 
প্রচলিত কিংবদন্তী হতেও সে-নাম সংগ্রহ কর! যায়। এ-দেশের সত্যকার ইতিহাস এখনও 
বরেক্দ্রীনগুলের অসংখ্য ধ্বংসস্ুপের মধ্যে লুর্কায়িত। পাহাড়পুরের একটি সামান্য ধ্বংসস্তূপ 
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ইতে যে-তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে তা বাংলাদেশের এীতহাসকের দৃষ্টিকে অনেক অগ্রসর করে 
দিয়েছে । আমরা যদি [বিশেষ অবধানতার সঙ্গে এইসব প্রাচীন ধ্বংসস্তুপের মধ্যে আমাদের 
অনুসন্ধান চালাতে পাঁর এবং আঁধবাসীদের মধ্যে প্রচালত অসংখ্য কংবদত্তী সযস্তে সংগ্রহ 
করতে পাঁর তাহলে দব্য ভীম ও তাদের সমসামায়ক সমগ্র বরেন্দ্রীভূমির প্রাচীন ইতিহাস 
সম্পূর্ণভাবে উদ্ধার করতে সমর্থ হবে । তাতে যে শুধু বরেন্দ্রীভূমিই উপকৃত হবে অ নয়, 
সমগ্র বাংলা দেশই লাভবান হবে । ধ্বংসস্তূপ হতে ইতিহাসের ধারার উদ্ধারসাধনে সরকারের 
প্রত্বতত্ত বিভাগ এ পর্যন্ত বাংলাদেশে আত সামান/ কাজই করেছেন ।:- কন্তু আমাদের 
দেশের জনসাধারণকে যাঁদ আমরা এইসব ধ্বংসস্তূপের সত্যকার মূল্য সম্বন্ধে সচেতন করে 
তুলতে না পার এবং এ-কাজে যাঁদ তাদের সকলের সহায়তা লাভ না করতে শার, 
তাহলে বরেন্দ্রীর সেই কীতমান পুরুষ দিব্য এবং তার ভ্রাতুষ্পনত্র ভীমের হীতহাস সম্প্ণ- 
ভাবে উদ্ধার করা কোনোদিনই সহজসাধ্য হবে না, উপরন্তু সমস্ত বাংলাদেশের হীতিহাসের 
উদ্ধারকার্য হবে বিশেষ কষ্টসাধ্য । সুতরাং ধাদের নিকট গদবে।র নাম প্রিয়, সে-নাম ধাদের 
সনে এখনো৷ উৎসাহের সঞ্চার করে এবং সে-মহাপুরুষের আদর্শে ধার এখনে। অনুপ্রাণত 
হন তাদের আমরা এ-সম্বন্ধে অবধানাঁচত্ত হতে অনুরোধ করি । 

আমরা আত্মীবস্মত বলেই আজ দুর্দশার চরম সীমায় উপনীত হয়োছ। সত্যকার 
ইিতহাসের অভাবে আমরা গিনজেদের উপর আস্থা হারিয়োছ । নিজেদের জাতীয় সভ্যতার 
উপর আমাদের আর কোনো গ্রদ্ধা নেই। প্রাচীন শিল্প কলা সাহিত্য প্রভৃতির সঙ্গে 
আমাদের মনের যোগ ছিন্ন হয়েছে। উপর্তু ভেদবুঁদ্ধ এ-ছত্রভঙ্গ জাঁতকে বিপর্যস্ত করে 
তুলেছে। সুতরাং এই দুর্দনে আমরা যাঁদ আমাদের অতীতের উপর শ্রদ্ধা ফাঁরয়ে আনতে 
পার, প্রাচীন সং্ৃতির সঙ্গে আনাদের মনের যোগসূত্র আবার সুদৃঢ়ভাবে স্থাঁপত করতে 
পাঁর তাহলে আমরা আবার সচেতন হয়ে উঠতে পারব । আমরা আবার একটি 
আত্মীনর্ভরশীল ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতি হয়ে উঠব । এই কারণেই বরেন্দ্রীয় সেই 
অসাধারণ পুরুষ দদিব্ের কীর্তি-কাহিনী আজ বিশেষভাবে আমাদের স্মরণীয় । তার চরিত- 
কথা অনুধাবন করলে আমরা আবার এ-দেশের জনসাধারণের এঁক্যবন্ধনের যোগসূত্রের 
সন্ধান পাব।* 


* ভামেবগড়, বদবগঞ্ডে (রঙপুর) অনুষ্ঠি 5 দিব্য-শ্থৃতি উৎসবের চতুর্থ অধিবেশনে (৬ চৈত্র ১৩৪৪) 
তাপণতর অনিভাষণ। 
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কবীরের সাধন! 


ইউরোপীয় ইতিহাসের অনুকরণে ভারতের ইতহাসেও আমরা যুগানর্ধারণে ব্যস্ত । তাই 
প্রাচীন যুগের পর একটা মধ্যযুগের আস্তত্ব সম্বন্ধে আমাদের মনে সাধারণত কোনো সন্দেহ 
ওঠে না। কিন্তু চিন্তাজগতের বোশিষ্টয দিয়েই যাঁদ নৃতন যুগের উদ্বোধন হয় তাহলে 
বস্তুত ভারতের ইতিহাসে কোনো মধ্যযুগের সম্তা নেই। তার কারণ খৃর্ফীয় অ্টম-নবম 
শতকে ভারতে যে-সব 'সিদ্ধপুরুষদের আঁবর্ভাব হয় তাঁদের শক্ষার ধারাই পরবর্তীকালে 
আঁবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হয়েছিল। কোনো বিশেষ রাজনৈতিক পরিবর্তনে ভারতীয় 
চন্ত। বা সাধনার গাঁতি কোনোকালেই প্রাতিহত হয় নি, মুসলমান ধর্মের আবির্ভাবেও 
নয়। 

খৃফীয় অষ্টম-নবম শতকে বা সে-সময়ের 1কছু পে বৌদ্ধধন্নের প্রভাবে যে-সব সাধক 
সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় তার ভিতর নাথ ও সহজ বা অবধৃত সম্প্রদায়কেই সবচেয়ে বড় স্থান 
দিতে হয়। নাথ সম্প্রদায়ের প্রাতিষ্ঠা মৎসেন্দ্রনাথের হাতে, ও পুষ্টি হয় গোরখনাথ, রাজা 
ভর্তৃহরি, গোপাঁচন্দ্র প্রভৃতির হাতে। সহজ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা কে তা সাঁঠক বলা যায় 
না, তবে এই সম্প্রদায়ের যে-সব 'সিদ্ধপুরুষদের আবির্ভাব হয়েছিল তাঁদের ভিতর ব্রাহ্মণ ও 
বাহ্মণেতর জাতি কৈব্, তাঁতি, [তালি প্রভাতিও ছিল । নাথ ও সহজ কোনো সম্প্রদায়ের 
ভিতরই জাতাবচার ছিল না-_ যে-কোনে। জাতীয় ব্যক্তিই 1নজের প্রাতিভাবলে আধ্যাত্মিক 
মার্গে উন্নীত ও সাধনায় 'সাঁদ্ধলাভ করবার আঁধকার পেতে পারত । তাই বলে এমন কথা 
বলাও চলে না যে এইসব সাধকেরা বর্ণাশ্রম ধর্মের বিরুদ্ধে একটা আঁভযান চাঁলিয়োছলেন। 
তদের উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ অন্যরূপ-- প্রাচীন বোদ্ধধম্ের ধারা অনুকরণ করে বর্ণাশ্রমের 
বাইরে এক উদাসী যোগী সম্রদায় সৃষ্ট করাই ছিল তাদের কাম্য। 

সে যাহোক অপন্রংশ ও প্রাচীন বাংলাভাষায় লেখা যে-সাহত্য সম্প্রাত প্রকাশিত 
হয়েছে তার আলোচন।৷ করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে এই দুই স্প্পরদায়ের প্রভাব খুষ্টায় দ্বাদশ- 
্য়োদশ শতক পর্যন্ত অক্ষুপ্ন ছল । এর পরই উত্তর ভারতে পুরু রাণানন্দ ও তশর বারোজন 
[শিষ্যের আ?বর্ভাব। 

রামানন্দ ভ্রয়োদশ শতকের শেষভাগে অথবা চতুর্দশ শতকের প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ 
করেন । নান গ্রন্থের কথা বিশ্বাস করতে হলে ধরতে হবে তান ৯১১৯ বৎসর জীবিত 
ছিলেন। পণ্চদশ শতকের প্রথমেই তর মৃত্যু হয়। কবাঁর সে-সময়ে বালক | রামানন্দের 
বারোজন 1শষ্যের নাম-_ অনন্তানন্দ, সুরসুরানন্দ, পীঁপা, সুখানন্দ, কবাঁঝ, ভবানন্দ, সেন।, 
ধন, দাস, জীবানন্দ, রঘুনাথ ও পদ্মাবং। রামানন্দ প্রথম অবস্থায় রামানুজী সম্প্রদায়ের 
বৈষব ছিলেন-_ পরে সে-সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার ছেড়ে দিয়ে এক পৃথক ধর্ম প্রবর্তন 
করেন। তার নৃতন ধর্মমতে ভান্তর স্থান থাকলেও বর্ণাশ্রমের বন্ধন উঠে গেল। ব্যবহা'রক 
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আচারের ওপর তান আর জোর ন৷ 'দয়ে নীচ জাতীরদের স্বধর্মে দীক্ষিত করলেন। তার 
[শিষ্যদের ভিতর রুইদাস চামার, ধন্না জাঠ, সেনা নাপিত ও কবীর জোলা। সে-পরিচয় 
কবীর নিজেই দিয়েছেন-_ 

জাতি জুলাহা মাতিকো ধীর । 

হরাঁষ হরাঁষ গণ রমৈ কবীর 

মেরে রামকী অভৈপদ নগরী কহৈ কবীর জুলাহা ।__ 

তু ব্রাহ্মণ মৈ' কাসীকা জুলাহা। 1৮ 

কবীর যখন সাধনমার্গ অবলম্বন করেন তখন তানি বালক-_ রামানন্দের বৃদ্ধ বয়স। 
শোনা যায় তিন প্রথমে কবীরকে দীক্ষিত করতে রাজী হন নি। পরে একাঁদন ব্রাহ্ম 
মুহূর্তে 'তাঁন যখন গঙ্গা্নান করে কাশীর ঘাট দিয়ে ফিরছিলেন ৩খন দৈবাৎ এক 
নীচজাতীয় সুপ্ত পাঁথককে স্পর্শ করেন। ঠাকে স্পর্শ করেই তান রাম নাম উচ্চারণ 
করেন। সেই অস্পৃশ্য পাঁথকই বালক কবীর । 1তান রামানন্দের উচ্চাঁরত 'রাম নাম'কে 
গুরুদত্ত মন্ত্র মনে করে সাধনা সুরু করেন ও 'সদ্ধ হন। 

কবীরের জন্ম ও মৃত্যুকাল নিয়ে নানা মতের সৃষ্ঠ হয়েছে। এর ভিতর সবচেয়ে 
যুন্তপূর্ণ মত গ্রহণ করলে স্বীকার করতে হবে যে কবীরের জন্ম হয়েছিল চতুর্দশ শতকের 
শেষভাগে । ১৩৯৮-১৪০০ ) ও মৃত্যু হয়েছিল ষোড়শ শতকের প্রথমে (১৫১৮ )। 
কবীর 'দল্লীর “পাতশা” িসকন্দর লোঁদর সময়ে জীবিত ছিলেন। িকন্দর লোঁদির মৃত্যু 
হয় ১৫১৭ খুষ্টাব্দে; তাহলে বলা যায় কবীর ও চেতন্যদেব অনেকটা সমসামায়ক। 
চৈতন্যদেবের জন্ম ১৪৮৫ ও মৃত্যু ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে । 

রামানন্দের সঙ্গে কবীরের সম্বন্ধ কতটা ত আমরা জান না তবে কবীরের রচিত যে- 
সব পদ সংগৃহীত হয়েছে ত। থেকে স্পষ্ট বোঝ যায় যে নাথ ও সহজ সম্প্রদায়ের সাধন- 
মার্গের সঙ্গে তার বিশেষ পাঁরচয় ছিল ৷ এ-সব সম্প্রদায়ের সাধনার প্রধান অঙ্গ হচ্ছে 
হঠযোগ, কান) হচ্ছে সহজজ্ঞান ৷ কবীরের সাধনাও অই । তা ছাড়৷ কবীরের রচিত পদের 
1ভঙর ওইসব সম্প্রদায়ের সাহিত্যের ভাষ৷ ও ভাব স্পষ্ট ধরা পড়ে। ওইসব সম্প্রদায়ের 
সাহত্যেই প্রথম দোহা ব৷ দ্বিপ্রথা-ছন্দের ব্যবহার দেখা যায়। কবীরের বেশীর ভাগ 
রচনাতেই এই ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে । প্রাচীন সহজাসদ্ধ তলোপাদের রচিত-_ 

তু মরই জাহ পবণ তাহ লীণো হোই নিরাস। 
সঅসংবেঅণ তন্তফলু স কাহজ্জই কীস। 

আর কবীরের রচিত 

জহা৷ ন চীড়গী চার সকৈ রাই ন ঠহরাই। 
মন পবন ক! গমি নহী তহা পহুণচে জাই ॥ 

এ দুই দৌহার ভেতর যে শুধু ছন্দেরই মল রয়েছে তা নয় ভাবেরও মিল আছে । উভয়েই 
মনপবনের গাঁতাবরহিত সহজ সমাধির কথা বন্রেছেন। কিন্তু ভাষা ও ভাবে এর চেয়ে 
গৃঢ় সম্বন্ধ 'সিদ্ধসাধক সরহপাদ ও কবীরের কথার ভিতর। সরহপাদ বলেছেন যে সদৃগুরু 
হতে হলে ?িনজেকে আগে জান৷ চাই-_ যতক্ষণ নিজেকে জানতে ন৷ পারছ ততক্ষণ শষ্য 
করো না, অন্ধ অন্ধকে চাঁলত করলে দু'জনই কূপে পড়ে । 
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জাব ণ অগ্প। জাণিজ্জই তাব ৭ সস্স করেই। 
অন্ধ” অন্ধ কট়াব তিম বেগ বি কুব পড়েই। 
কবীরও অসদৃগুরুর সম্পর্কে অনুরূপ ভাষায় বলছেন_ 
জাক। গুরুজী অন্ধল।, চেল। খর 'নিরন্ধ। 
অন্ধে অন্ধা গেলিয়া, দুনুণ্য কূপ পড়ংত। 
সহজাঁসদ্ধদের আর একজন গুওরীপাদ ষটচক্র বা সাধারণ অবস্থায় মনপবনের অভেদয 
স্থান সম্বন্ধে বলছেন-_ 
সাসু ঘরে ঘাঁল কোনা তাল । 
অর্থাৎ শ্বাসের ঘরে যে তাল। দেওয়া রয়েছে তাকে ভাঙতে হবে । আর কবীর ওই কথাই 
আরও কিছু স্পষ্ট করে অনুরূপ ভাষায় বলছেন-_ 
যচক্তাক কনক কোঠয়ী বস্ত ভাব হে সোই। 
তাল। কুংচী কুলফকে লাগে, উড়ত বার ন হোই। 
প্বাসদ্ধদের রচনা ও কবীরের রচনার ভিতর ভাষা ও ভাবের এক্য ছাড়া কবীর নিজের 
মুখে তাদের গুরু বা আদর্শ সদ্ধপুরুষ বলে মেনে নিয়েছেন । তাঁর রচনায় গুরু রামানন্দের 
নাম কচিৎ মেলে-_ যেমন 'কাশীমে* হম প্রগট ভয়ে হৈ রামানন্দ চেতাএ', কিন্তু হঠযোগে 
1সদ্ধ গোরখনাথ, ভর্তহার ও গোপীটাদের নাম তার চেয়েও বোশ পাওয়া যায় ষেমন 
'অবধূ গোরষনাথ জাঁণী” € পৃঃ ১৪২ ), গোরষ ভরথরী গোপীচংদা, তব মন সৌ” মাল 
কবৈ* অনংদ।' ( পৃঃ ৯৯), 
ভরথরী ভূপ ভয়া বৈরাগী । 
বিরহ রোগী বাঁণ বাঁণ টু'টে, 
বাকী সুরূতি সাহব সো লাগী। (প্৪ ১৬৯) 
পূর্বাসদ্ধদের ও কবীরের রচনাপ্ন ভওর আর-একটা বড় এঁক্য আছে সাংকেতিক শব্দের 
ব্যবহারে । তাঁরা সকলেই ছিলেন মর্মবাদী বা া5১০০। তাই তাঁরা সাধনার গুঢ কথা 
সহস৷ স্পষ্ট ভাষায় বান্ত না৷ করে সাংকেতিক শব্দের সাহায্য নিতেন । এইসব শব্দের সঠিক 
অর্থ গুণুর মুখ থেকেই উপলাব্ধ হ'ত। 
প্বাঁসদ্ধের। মনপবন ব। কুগ্ডাল্নী শান্তকে 'মষক' বলেছেন, তার কারণ আঁধার ঘরে 
মুঁষকের ব্যবহার চণ্ল, সে ছুঁর করে খায়। মনপবনের সাধারণ অবস্থাও চণ্ল, যখন 
সাধক যোগস্ছ হন তখন সে-পবন 'স্থিরীকৃত হয়ে দেহের ভতরের ষটচক্র ভেদ করে 
সহত্রারে অমৃত পান করে-- তাই পূর্বাসদ্ধের৷ যেমন বলেছেন-_ 
1নাঁস অন্ধারী মুসা অচারা । 
আমঅ ভখঅ মুসা করঅ অহারা ॥ 
কবীরও তেমাঁন বলেছেন__ 
মনরে জাগত রাহিয়ে ভাই। 
গাঁফল হোই বসাঁতি মাঁতি খোবৈ, 
চৌর মুসৈ ঘর জাই। 
প্রাচীন সহজীসদ্ধ বীণাপাদ যখন যোগস্ছ হয়ে তন্রী বাদন করেন তখন তাঁর বীণের তন্ত্র 
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হচ্ছে সূর্য চন্দ্র অর্থা দেহের ভিতরকার দুই নাড়ী, ইড়া৷ ও পিঙ্গলা। সে-তান্তিকার দণ্তী, 
অবধূতী ব৷ মধ্যমা নাড়ী সুযুক্না, যাতে বা অনাহত শব্দ নাঁদত হয় । আর সেই অনাহত বুণু 
বৃণু শব্দ চিত্তগগনে প্রাতিধবানত হয়_ 


সুজ লাউ সাঁস লাগি তাস্তী। 
অণহা দাত্তী এক কিঅত অবধূতী। 
বাজই অলো সাঁহ হেরুঅ বাঁণা। 
সুন তাঁন্ত ধান ?বলসই বরুণা । 
সেই সময়ে কখনো-কখনে৷ তিন পাটে বা নাড়ীতে ভয়ংকর শব্দ শ্রুত হয়_ 
তিনিএ* পাটে লাগোঁল রে অণহ কসণ ঘন গাজই। 
আর কবীরও সেই যোগের কথাই অনুরূপ সাংকেতিক ভাষায় বলছেন__ 
জংত্রী জংত্র অনুপম বাজৈ, তাক শবদ গগন মৈ'গাজৈ ।-- 
সুরক্ণ নাঁলি সুরাতি ক৷ তুংবা, সংগুরু সাজ বনায়। ।_- 
অথবা-_ 
অবধূ নাদৈ ব্যংদ গগন গাজৈ, সবদ অনাহদ বোলৈ। 
অংতাঁর গতি নহী* দেখৈ নেড়া, ঢ্ুংটত বন বন ডোলৈ ॥ 
এই থেকেই বোঝা যাবে যে প্রাচীন [সদ্ধদের ও কবীরের সাধনা ও রচনার ভিতর সন্বসথ' 
কঙ৩?1নকট। সুতরাং যে-সময় থেকে আমর৷ মধ্যযুগের সূন্রপাত মনে করি সে-সময়ে কোনো 
নৃতন বৃগ প্রবতন তো হয় ?ন, বরং প্রাচীন সাধন! ও চিন্তার ধারা লোপ না পেয়ে নৃতন 
সাধকদের হাতে প্রসার লাভ করাছল ও ভারতীয় সভ্যতাকে পাঁরপুষ্ট করে তুলছিল। 
অথচ কবীরের আবির্ভাবের কিছু পূর্বেই কত না রাজনোৌতক বিপ্লব উত্তর ভারতের 
নাগান্নক জীবনকে উদ্যস্ত করেছে! 
এইবার কবীরের শিক্ষার মূলসূর্গুলির পাঁরচয় দেব । প্বেই বলেছি কবীর মর্মবাদী বা 
[0৬১1০ । তিনি নিজে মুখেই শ্বীকার করেছেন যে তিন 'বাউর” অর্থাৎ বাউল বা বাতুল, 
[তান “অবধূ' ঝা অবধূও। সবোপাঁর “কবীর হীরা-বণাঁজয়৷ মান-সরোবর তাঁর অর্থাৎ তিনি 
মানসসরোবরের তারে হীরার বাঁণক। সে-মানসসরোবর জলে পূর্ণ সেখানে হংস কোলি 
করে, মুস্তাফল থেকে মুক্ত প্রসূৃত হয়, গণ্ণন অমৃত বর্ষণ করে ও কমল প্রকাশিত হয়। 
মানসরোবর পুভর জল, হংসা কেলি করাহ”। 
মুকু ফল মুকুত৷ চুগ, অব াঁড় অনত ন জাহি" ॥ 
গগন গরজি অমৃত চবৈ, কদলী কবল প্রকাস। 
তই। কবীরা বান্দগী, কৈ কোই নিজ দাস ॥ 
সুতরাং যে-মানসসরোবরের তীরে কবীর হীরা বেচাকেনা করেন সে-সরোবর চিন্তে। 
হংসরূপী আত্ম। বা ব্রহ্ম সেখানে কোল করেন, সহত্রদল পদ্ম সেখানে প্রকাশ পায় ও 
চিন্তগগন অমৃতে মধুময় হয়। যোগী কবীর সমাধিস্থ হয়েই সেখানে হীরার ব্যবসা করেন। 
সেই কথাই স্পষ্ট করে কবীর অন্যন্ত বলছেন-_ 
সরীর সরোবর ভীতরৈ আছে কমল অনৃপ। 
পরমজ্যোতি পুরুষোত্তমো৷ জাকে রেখ ন রূপ । 
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[ শরীর সরোবরের ভিতর এক অনুপম কমল আছে । আর সেখানে পরম জ্যোতাবাঁশষ্ট 
অসীম ও অরূপ পুরুষোত্তম বদ্যমান। ] 
কবীর তাঁর সাধনমার্কে সৃক্ষামার্গ বলেছেন। সে-মার্গ আধ্যাত্মিক, তাকে অবলম্বন না 
করলে এই দৃশ্যমান জগতের অন্তীর্নাহত রহস্য উদঘাটন করা যায় না। কে কোথা থেকে 
এসেছে ও কোথায় যাবে তাও বুঝতে পার৷ যাবে না। সে-পথ সাধারণত দুর্গম, কেউ 
সে-পথে সহজে যেতে পায় না__ 
কবীর মাঁরগ কঠিন হে, কোই ন সকই জাই। 
সে-পথ ধরে কবীর এত দূরে উঠতে পেরেছেন, যেখানে পাঁখরও গাঁতীঁবাঁধ নেই; 
মুনিজনেরা সুরনরের হতাশ হয়ে বসে থাকেন কিন্তু কবীর সংগুরুকে সাক্ষী রেখে সেই 
অগম্য মার্গ বেয়ে এক উচ্চস্থানে ঘর বেঁধে বাস করেন-_ 
জহ। ন চীণড়ী চাঁড় সকৈ, রাই ন ঠহরাই | 
মন পবনকা গাঁম নহী* তহা৷ পহু*চে জাই । 
কবীর মারগ অগম হে, সব মুনজন বেঠে থাঁক। 
তহা কবীর৷ চাল গয়া, গাহ সংগুরু কী সাখি। 
সুরনর থাকে মুনিজনণ, জহ। ন কোই জাই। 
মোটে ভাগ কবীরকে, ভহ। রহে ঘর ছাই ॥ 
সেই অথগম্য স্থানে পৌছুতে হলে সংণুরুর সাহায্য আবশ্যক । সংগুরুই সকল জগতের 
রহস/ অবগ্গত করিয়ে দেন ও জ্ঞানচক্ষু উন্মীলীত করেন। যে-গুরু মিললে তান উদ্ভাঁসত 
হয় সে-গুরুকে ভোলা যায় না, তানি সংশর ও ভেদজ্ঞানের উচ্ছেদ সাধন করেন, [তান শান 
যন্ত্র, মনের ময়ল। ছাঁড়য়ে চিন্তকে দর্পণের ন॥য় করেন, তান ধোবী, আর শষ্য কাপড়, 
প্রেমর্প [শলায় যখন তান সেই কাপড় ধৌত করেন তখন আবার জ্যোত প্রকাশ হয়। 
তাই কবীর বলছেন-__ 
জগৎ জানায় যোহ সকল, সো গুরু প্রগয়ে আয়ে । 
[যন্হ আঁখয়ন্হ গুরু দোখয়েশ সে গুরু দোঁই লখায়ে । 
কাঁবর সংশয় খায়৷ সকল জগ, সংশয় কোই না খায়। 
যো বেধা গুরু অচ্ছর, সো সংশয় চুনি খায়। 
কাঁবর কুলি গর্, কিজিয়ে সব্দ সস্কলা দেই । 
মন্ক। মাঁয়ল ছোড়াইকে, চিৎদরপণ্‌ ঝর লেই। 
কবির গুরু ধোঁব, শিষ কাপড়ে, সাবন প্জীন হার। 
সুরতী ঠশলাপর ধোইয়ে, নিকৃলে জ্যোতি অপার ॥ 
যখন সেই সংগুরুর উপদেশ লাভ হয় তখনই প্রেমবা!র বার্ধত হয় । তখন কবীর হর্ষে 
1বভোর হয়ে বলেন-_ 
বাদল প্রেম্‌্কা হম পার বরষ্য। আই ॥ 
সংগুরুর কৃপায় যখন চিত্ত দর্পণের মতে পাঁরফ্কার হয়, সংশয় ও ভেদজ্ঞান বিনষ্ট হয়-_ 
তখন ধ্যান অবলম্বন করেই, কবীরের মতে সাধক গম্য স্থানে পৌছুতে পারেন । এই 
ধ্যানকেই কবীর বলছেন 'সুমিরণ' বা স্মরণ । স্মরণই সাধনার সার, সুমিরণ সার হৈ ওর 
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সকল জঞ্জাল। কন্তু স্মরণ কাকে করতে হবে-_ সে-কথাও কবাঁর বলেছেন। স্মরণ 
করতে হবে রামকে, রামই শ্রেষ্ঠ স্মরণীয় নাম। ব্রন্ধা বিষ মহেশ প্রভৃতি দেবগণ, নারদ 
শুকদেব প্রীত ধাষিগণ, সনক ধুব প্রহ্লাদ প্রভৃতি ভন্তগণ সকলে রামকেই স্মরণ 
করেছেন-_ 
কবির রামনাম সুমিরণ করে ব্রহ্মা বিষুঃ মহেশ: । 
কহোহ্‌ কবীর সুমরণ করে নারদ শুকদেব্‌ শেষ ॥ 
কাঁবর সনকাদ সুমিরণ করে নাম ধুব প্রহলাদ। 
কস্তু কবীরের রাম সগুণ দেবতা নন, ্নগুণ নরাকার ও শব্দরূর্পী, অর্থাৎ 1তাঁনই 
শবব্রদ্গ । পরবর্তী কালের বৈষবের ন্যায় সে-রামকে সখ দাস ব৷ পুন্নভাবে সেবা করাই 
সাধনার কাম্য নহে। সেই রামরূপ শীল্তকে জাগ্রত করে সমাধির উন্মনী অবস্থাই সাধনার 
কাম্য। রামরূপী সেই শকব্রন্গা অলক্ষ্য-_- তাকে লক্ষ্য করা যায় না। 
কাঁবর ওয়াক গাঁত আস্‌ অলখ্‌, অল্খ লখা নোহ যায়। 
শব্দ স্বরুপী রাম হায়, সব ঘাট্‌ রহা সমায়। 
যখন সেই শবস্বর্পী রাম লাভ হয় তখন চিত্ত উন্মনী। হয় ও শূন্যে বা গগনে প্রবেশ 
করে। সেখানে চাদ নেই অথচ চাঁদমা বা জ্যোতি আছে, অলক্ষ্য নিরঞ্জন রাজা রাম 
সেইখানেই বিদ্যমান 
কবির মন লাগা উন্মুনী সো, গগণ্‌ পহুচ৷ যায়। 
টাদ 1বহুনা চাদনী, তাহা অলখ্‌ নিরঞ্জন রায় । 
আর যখন কবীবের সেই রাম মেলে না, অর্থাৎ তার চিত্ত উন্মনী হতে পায় না তখনই 
[তাঁন বিরহকাতর হয়ে ওঠেন। তখন 'তাঁন অনাথ, বিরহভূজঙ্গ তার দেহ মনকে দগ্ধ করতে 
থাকে, সে দারুণ দুঃখ তাঁর অসহনীয় হয়; প্রতি শিরায় অনাহত রাম নাম ধ্বনিত হয়, আর 
তান ত৷ শুনতে পান না। তখন সেই রাম-বিরহব্যথায় কাতর কবীর বলেন-__ 
ইসু তন মন মধ্যে মদন চোর । 
জিন জ্ঞান রতন হার লীন মোর। 
মৈ' অনাথ প্রভু কহোৌ জাহি। 
কী কৌন বগৃতে। মৈকো আহি। 
মাধব দারুণ দুঃখ সহ্যে ন আই । 
মেরো৷ চপল বুদ্ধি স্যে? কহা বসাই। 
কবীর ?বরহ ভুজঙ্গম তম্‌ ডছেও মন্ত্র না লাগে কোই । 
রাম বিয়োগী নজীয়ে জী'য়ে তে৷ বাউর হোয়। 
কবীর রগ্‌ রগ বজে রবাব তনৃ, বিরহ সন্তায়ে ?নৎ। 
অওর ন কোই শুন্ীস, সাঁই শুনে ক চিৎ। 
1কস্তু বিরহে পাগল না হলে মিলন হয় না। তাই যেমন 'প্রয়তম রামের নাম স্মরণ 
করা সাধনার অঙ্গ তেমাঁন তার বিরহে পাগল হওয়া আবশ্যক । পাগল না হতে পারলে-_ 
কোন্‌ জগাওয়ে ব্রহ্দকো, কোন্‌ জগাওয়ে জীউ। 
কোন্‌ জাগওয়ে সুরাতকো। কোন্‌ মিলাওয়ে পিউ । 
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কে্রন্ধকে জাগাবে ? কে জীবনকে জাগাবে, কেই বা প্রেমকে জাগাবে, কেই বা! 
শপ্রয়তমের সঙ্গে মিলিত করবে ? তার উত্তর কবীর 'নিজেই 'দয়েছেন-- 
কবীর বিরহ জগাওয়ে ব্রন, ব্রহ্ম জাগাওয়ে জীউ । 
জীউ জগ্যাওয়ে সুরাঁতকো, সুরাতি মিলাওয়ে পাঁউ। 
1বরহই ব্রহ্গকে জাগ্রত করে, ব্রহ্ম চিত্তকে, চিত্ত প্রেমকে জাগ্রত করে । তখনই বিরহের 
অবসান। তাই এ-প্রেমও দুর্লভ । কবীর তাঁর রচনায় আক্ষেপোন্ত করেছেন যে সকলেই 
প্রেম প্রেম বলে, 'কিস্তু প্রেম কেউ চেনে না, এ-প্রেম সহজে পাওয়া যায় না। কবীর নিজের 
দেহকে জালিয়ে কালী প্রস্তুত করেন, আর সেই কালীতে রাম লিখে যখন রামকে পাঠাতে 
পারেন তখনই 'তাঁন প্রেম বুঝতে পারেন। অর্থাৎ স্মরণে ও বিরহে তন্ময়ত৷ না আস্লে। 
সত্য প্রোমক হওয়। যায় না-_ 
প্রেম প্রেম সবৃহি কহে প্রেম না চিহনে কোয়। 
যৌহ ঘট্‌ প্রেম পিঞ্জরে বসে, প্রেম কহাবয়ে সোয় ॥ 


কবির প্রেম ন চিন্হিয়া, চাঁথ ন চিহেন সোয়াদেয় । 
সুনে ঘরক! পাহুনা, ষেও আওয়ে তেও যায় ॥ 


যহু তন জালৌ মাঁস করৌ, লিখো রামকা নাউৎ। 
লেখাঁন* করু* করংক কা, লিখি রাম পরঠঠাউ। 


সে-অবস্থা আদর্শ পাঁতব্রত৷ নারীর অবস্থা । সে-অবস্থায় কবীরের চিত্তে রাম ব্যতীত আর 
কারো রূপ প্রাতিভাত হয় না, আঁথ দিয়ে আর কাউকে দেখতে পান না । তখন পাঁপয়ার 
মতো৷ এক স্বাঁতি বিন্দুর আশায় তিনি সমস্ত সমুদ্রকে তুচ্ছজ্ঞান করেন ও অবলা নারীর ন্যায় 
প্রয়কে ডাকেন, সে 'প্রয়তম এক, তান শৃন্যবৃপপী গুণ রাম__ অপর কেউ নয়_ 
কবীর নয়ন৷ ভিতর আউতু” তে'হ নয়ন ঝপেহু । 
নাহি দেখ আওরকৌ, ন৷ তু দেখ ন দেহু। 
কবীর বারবার কেয়৷। আঁখয়া, মেরা মন ক শোয়। 
কাঁলতো উ্থাল হোয়াগ সাই আওর নকোয়। 
কবীর রহে সমুদ্রুকে বাঁচমে, রটে পিয়াস পিয়াস। 
সকল সমুদ্র তিনুক। গণে, এক বাতি বুন্দাক আস। 
কাঁবর ঈয় অবল। িউাঁপউ করে৷ ননরগুণ- মেরা পিউ। 
শৃন্য সনোহ রাম বনু আওর ন দেখো পিউ ॥ 
যখন সেই শন্যস্বভাব, নিরাকার ও নিরঞ্জন রামের সাঁহত মিলন সাধত হয় তখনই 
কবীরের সহজ জ্ঞান লাভ হয়। তাই কবীরকে অনেকে সহজধর্সী মনে করেন। এ সহজ 
ধর্ম তি ? কেউ কেউ মনে করেছেন যে সাম্প্রদায়কত হতে ম্বীন্তলাভই হচ্ছে এই সহজ 
ধর্মের প্রধান লক্ষণ। এ-ধম কোনো শান্্গ্রন্থের প্রামাণকতায় বিশ্বাস করে না-_ বাইরের 
র্ ব্যবহারের অনুশীলনকেও ধর্মের অঙ্গ মনে করে না। তাই কবীরের রচনায় অনেক 
স্থলেই পাবাণ বা দেবদেবীর পৃজা, তীর্ঘভ্রমণ, পাঁওতের কুটতর্ক প্রীতির ওপর কটাক্ষ 
রয়েছে। ঠার মতে এর কোনোটিতেই মুন্তিলাভ হয় না। 'কস্তু তাই বলে কবীরের সহজ 


৮* 


খর্মকে এজ] 16118101096 1080 বল। চলে না । তার 'সহজ' “080181+ বটে কিন্ত 
মৌলিক বা ব্যবহারিক হিসাবে নয়, পারমার্থক 1হসাবে। সে-সহজ কাবির সহজ নয়, 
দে-সহজ লমভ করতে হলে গুরুর দেওয়া মন্ত্র ও যোগসাধনার আবশ্যক । এই সহজ সম্বন্ধে 
যখন চীদাস বলছেন-_ 
সহজ সহজ, সবাই কহযে, সহজ জানিবে কে ? 
তাঁমর অন্ধকার, যে হয়েছে পার, সহজ জানবে সে। 
কবীরের দোহাতেও সেই একই আক্ষেপ অনুরূপ ভাষায় পাঁরস্ফুট হয়ে উঠেছে 
সহজ সহজ সবৃ্‌কে। কহৈ, সহজ ন চীহৈ, কোই। 
1জহ সহঙ্জৈ" 1বাঁষয়।-তজী, সহজ কহাজৈ সোই। 
সহজ সহজ সবৃূকো! কহৈ, সহজ ন চীহৈ কোই। 
জু সহজৈ" হরিজী িলৈ, সহজ কহীজৈ সোই। 
এই সহজ জ্ঞান লাভ করলে যোগী আদর্শ যোগীপদ লাভ করেন, তখন তান একেলা 
উদাসীনভাবে ভ্রমণ করেন, বাইরের 'চহু ধারণ করেন না, কারণ সহজানন্দের আনন্দে 
[তানি বিভোর, অনাহত বেণু বাজিয়ে তান চলাফের৷ করেন-__ 
বাব৷ জোগী এক অকেলা, জাকৈ তীর্থ ব্রত ন মেলা। 
কোলী প্র বিভাতি ন বটবা, অনাহদ বেন বজাবৈ। 
মাঁগ ন খাই ন ভূথা সোবৈ, ঘর অঙ্গন ফাঁর আবৈ। 
তখন বহির্জগতের সুখদূঃখে চিত্তের কোনো পরিবর্তন হয় না, বাস্তব জগতের কোনো 
আঘাতেই মন চণ্ল হয় না-_ সে হচ্ছে এক উদাস অবস্থ। । তাতে ভাব-অভাব নেই, পাপ- 
পুণ্য নেই, রাগ-বিরাগ নেই। সে-সহজ স্বভাবতই 'িঞ্লল। সে-সহজ জ্ঞান উৎপন্ন হলে 
্ন্ধ ভূত আয়তন ও হীন্দ্রয় অর্থাৎ উপাধি সকল নষ্ট হয়, তাই সহজ নি্গুণ ও শূন্যস্বভাব। 
সে-সহজ হীন্দ্রয়গ্রাহ্য নয়, অর্থাৎ চোখে তাকে দেখ৷ যায় না, ত্বকৃ দিয়ে তাকে স্পর্শ করা 
যায় না, ঘ্রাণে তার আগ্রাণ পাওয়া যায় না-__ তাই পূরীসদ্ধের তাকে '্লাহ্য-গ্রাহক-ববার্জত' 
বলেছেন। আত্মস্থ হয়েই শুধু সে-সহজ উপলন্ধি হয়। সে-অবস্থায় চিত্তের আসা-যাওয়া 
থাকে না। তাই "সহজ" লাভ করতে পারলে মায়ার প্রতিকৃতি বহির্জগতের সঙ্গে বন্ধন 
টুটে না, আশ-পাশ খাঁওত হয় না, অপার ?নর্ল আনন্দ অনুভূত হয় না__ 
আসাপাস ষংড় নহী” পাড়ে যে মন সুশীন ন লুটে । 
আপা৷ পর আনন্দন বুঝৈ, বিন অনভৈ ঝুঁ ছুটে । 
কহ্য ন উপজৈ উপজ") নহি জানৈ* ভাব অভাব [িহুনগ। 
উদৈ অপ্ত জহ। মাত চুঁষ নাঁহণ* সহজ রাঁম লে লীনণ। 
সুতরাং এই ভাব-অভাব-বিহীন সহজকেই কবীর খোঁজ করতে বলছেন-_ 
আবৈ না যাই মরৈ ন জীবৈ তাসু খোজ বৈরাগী । 
1কস্তু এ-সহজ কীসে লাভ হবে ? বেদ পুরাণ বা অন্যান্য শাস্ত্গ্রন্ছ পাঠ করে এ-সহজ 
মেলে না। তীর্ঘন্থান, প্জ৷ ব৷ দেবমূ'তিতেও ত৷ পাওয়া যায় না। 
কয পাঁঢ়িয়ে ক সুনিয়ে কা বেদপুরাণ৷ সুনিয়ে। 
পড়ে সুনৈ ক্যা হোই, জো সহজ ন মিাঁলিয়ো সোই। 


৬৩ 


যোগ অবলম্বন করেই এ-সহজ লাভ হয়-_ সেযোগ 'সিদ্ধাচার্যদের হঠযোগ । এই যোগে 
ঘটচক্র ভেদের কথা রয়েছে। শান্ত জাগ্রত হলে প্রাণবায়ু ব মনপবন সেই ষটচন্ত ভেদ করে 
সহম্রারে আরোহণ করে । যোগী তখন সহজ সমাধিতে মগ্ন হন। প্রাণবায়ুকে সহম্ারে 
যেতে হলে সুযুন্না নাড়ী বেয়ে উঠতে হয় । প্রাণবায়ু যখন অন্য দুই নাড়ী ইড়াপিঙ্গলা 
'দিয়ে যাওয়া আসা করে তখন বাঁহর্জগতের সঙ্গে যোগীর সম্পূর্ণ যোগ থাকে ও মায়াশান্তর 
সৃষ্টি চলতে থাকে প্রাণবায়ু যখন সুুয্নাগত হয় তখন বাহর্জগতের সঙ্গে যোগ 'র সম্বন্ধ 
ছন্ন হয়, আবদ্যা কেটে যায়, প্রাণবায়ুর চলত নষ্$ হয়, আসা-যাওয়া বা অনাগমন বন্ধ 
হয়। তাই কবীর বলছেন-_ 
উলটত পবন চক্রষট ভেদে সুরাতি সুন্ব অনুরাগী । 
আবৈ ন জাই মরে ন জীবৈ তাসু খোজ বৈরাগী ।-__ 
সুশন মণ্ডল মৈ" মধদলা বাজৈ, তাহা মেরা মন নাচৈ। 
গুরু প্রসাদি অমৃতফল পায় সহি সুষমনপ কাছৈ।-_ 
ইলা প্যংগুল। ভাটী কী" ব্রহ্ধ অগাঁন পরজারী। 
ইড়া িংগল। সুষমন বংদে যে অবগুন কতজাহী*। 
ইড়া পঙ্গলাকে প্রাচীন 'সিদ্ধেরা চন্দ্র সূর্য আখ্যা ?দয়েছেন, কারণ সে দুই নাড়ীতে যখন 
প্রাণবায়ু থাকে তখন কালজ্ঞান সম্পূর্ণ .বঙ্মান-_ 'দিবারান্রর ভেদজ্ঞান থাকে-_ তাই 
কবীরও বলছেন-_ 
চংদ সুর দোই ভাঠী কীহনী সুষমাঁন চিগবা লাগীরে__ 
সহজাসদ্ধ কবীরের ?নকট বাইরের তীর্থের কোনো আবশ্যকত৷ নেই-- তাঁর দেহের 
মধ্যেই সব বিদ্যমান-_ 
রে মন বোঁঠি কতৈ "জীর্ন জাসী 
[হরদৈ সরোবর হৈ আঁবনাসী। 
কায়৷ মধে কোট তীরথ, কায়া৷ মধে কাসী। 
কায়া মধে ₹বলাপাঁতি কায়া মধে বৈকুষ্ঠবাসী । 
উলটি পবন বটচক্রীনবাসী, তীরথরাজ গংগ তটবাসী । 
গগন মণ্ডল রাঁব সাঁস দোই উলটী কুধ্চী লাগ করার | 
কহৈ কবীর ভই উীঁজয়ারা পচ মারি এক রহ্যো নিনারা । 
সুযুক্না বেয়ে প্রাণবায়ু খন সহস্ারে আরোহণ করে তখন যোগী সমবশীভূত বা সহজানন্দে 
শিবভোর। হন। সেই সমাধির অবস্থাতে আনন্দ উপভোগ করাকে সুধা বা অমৃতপানের সঙ্গে 
তুলন৷ করা হয়। সে-সুধারস যা নিঝরধারে বধিত হয় কবীরও তা পান করেছেন 
সুরাঁতি পিয়াস সুধারসু অমৃত এহু মহারসু পেউরে। 
'নিরঝর ধার চু ও আঁত নর্মাল ইহরস মনুআ৷ রাতোরে । 
অচরজ এক সুনহুরে পধাডয়া। অর ছু সহন ন জাই। 
সুর নর গণ গন্ধধ জিন মোহে ন্রিভূবন মেখাঁল লাই। 
রাজা রাম অনহদ কিংগুরী বাজৈ। 
জাকী দৃষ্টি নাদ লব লাগৈ। 
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ভাটী গন 'সাঁড়য়া অনু চুীড়য়া কনক কলস এক পারা । 
1তস মাঁহধার চুএ আঁত 'নর্মল রস মাহ রস ম চুআয়া। 
মোটামুটি এই হচ্ছে কবীরের মর্মবাদ । 
তার সম্বন্ধে ঠীতহাসিক তত্বের খোঁজ বোঁশ না পেলেও তার সাধনার ধারা আমরা 
অস্পায়াসেই ধরতে পারি । প্বাঁসদ্ধদের ধারাই তিনি অনুসরণ করোছলেন--তবে প্রাচীন 
1সদ্ধদের রচনা বোশর ভাগ সংস্কৃতে, না হয় অগ্রচাঁলত প্রাকৃত, আর কবীরের রচন৷ 
দেশভাষায়, কারণ কবীরের কথায় “সংস্কৃত কূপ জল ভাষা বহত নীর'-সংস্কৃত কূপের 
জলের ন্যায় বদ্ধ, আর দেশভাযা বহতী নদীর ন্যায় প্রাণবতী । কবীরের রচন৷ শুধু দেশভাষায় 
বললেই ঠিক হ'ল না-_ তার নিজের প্রাতিভ৷ ছিল । সেই প্রাতভার গুণেই তান মধুর 
পদাবন্যাস করতে পেরেছেন--তাই তার বাণী আমাদের মর্মে পৌছায়। সাধনায়ও 'তাঁন 
নৃতন ভাবের সান্নবেশ করতে পেরেছেন। সর্বাসদ্ধেরা সমাধিস্থ হয়ে শুধু শূন্যে বিচরণ 
করতেন, না হয় কমলবনে মধুপান করতেন, কস্তু কবীর সমাধস্থ হয়ে গোবিন্দ বা রামের 
সঙ্গে মীলত হন। সে-রাম নিরাকার, নিরঞ্জন ও শৃন্যস্বভাব হলেও কবীরের এই ভাব- 
সমাঁধ বোশ মধুর। সে-সমাধ অনাহত বাশীর ধ্বানতে মুখাঁরত। তাই সমাঁধ বিয়োগ 
বা বিরহের অবস্থা কবীরের পক্ষে অত ক্লেশজনক । 
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চীনাদের প্রাচীন সভ্যত! 


ভারতের আর্যসভ্যতার মতোই অনেকটা চীনাদের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল । 'সিন্ধুনদের তীর 
থেকে আর্ষরা যেমন ভারতের নান 'দিকে ক্রমশ ছড়িয়ে'পড়ে আদম আঁধবাসীদের সঙ্গে 
আদান-প্রদান সুরু করেন ও তাঁদের আর্যসভ্যতায় দীক্ষত করেন, প্রাচীন চীন জাতও 
অনেকটা সেইভাবে সমস্ত চীন দেশে তাঁদের সভ্যতা বিস্তার করেছিলেন,। খৃষ্টের প্রায় তিন 
হাজার বছর পৃবে মুষ্টিমেয় চীনজাতি পীতনদীর (বা হোয়াং হো-র ) উত্তয় তীরে বসবাস 
করতে আরম্ত করেন। বহু নদী এ-দেশের প্রাঁদকটাকে উবর করে তুলেছে । এ-সব নদীর 
ভিতর সবচেয়ে বড় হচ্ছে উত্তরে হোয়াংহে। বা পীত নদী । দাঁক্ষণে ইয়াং চে কয়াং। এ-সব 
নদীর উপত্যকাগ্নীল খুব উবর। তাই পীত নদীর উভয় তীরে প্রাচীন চীনজাত বসবাস 
আরম্ভ করেই কীষিকার্ষ সুরু করলেন এবং সেই সূত্রেই তাঁদের সভাতার গোড়া পত্তন হ'ল। 

এই চীনজাতি আর্যদের মতে তঁক্ষুবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন এবং আশ্চর্য উদ্ভাবন শান্ত ছিল । 
তাই নিজেদের সভ্যতাকে উন্নত করতে এদের বেশী 'দিন লাগে নি। সমস্ত দাঁক্ষণ চীনে 
তখন নানা ববর জাতির বাস। উত্তর চীনে মঙ্গোলীয়দের বাস। এদের ভিতর ক্রমশ 
চীনজাতি তাঁদের আধিপত্য বস্তার করলেন এবং নিজেদের সভ্যতার কোঠায় এদের তুলে 
নিলেন। সমস্ত চীনদেশকে এইভাবে গড়ে তুলতে এদের প্রায় দু'হাজার বছর লেগ্েছিল। 
খৃষ্টের প্রায় এক হাজার বছর পূর্বে চীনজাতি একটা মহাজাতিতে উন্নীত হয়েছে দেখতে 
পাই। সমস্ত চীনদেশের ওপর তাঁদের আঁধপত্য তখন অনেকটা বিস্তৃত হয়েছে। 

আমরা চীন, মঙ্গোলীয় জাপানী প্রভৃতি জাতিকে এক কোঠায় ফেলে থাঁক। 1কস্তু 
এ-সব জাতিকে ভালো করে দেখলে আমাদের ভুল বুঝতে পারবে৷। জাপানী, মঙ্গোলীয় 
তুর্ক প্রভাতি জাঁতকে এক কোঠায় ফেলা যায়। চীনারা কিস্তু একটা ভিন্ন জাতি। বিদ্যা, 
বুদ্ধ ও উদ্তাবন-শাস্ততে এরা অন্যদের চেয়ে অনেক উন্নত ছিলেন। চীনদেশের দাঁক্ষণ 
অংশের লোকেরা অবশ্য মলয়জাতির শাখামান্র ছিল । পরে চীনাদের সঙ্গে মিশে গ্েছে। 
সেইজন্য দাক্ষণ চীনের আঁধবাসীরা কালো ও উত্তর চীনের অধিবাসীর। অপেক্ষাকৃত 
পীতবর্ণ। 

পূর্বেই বলোছি চীনজাতির এীঁতহাঁসক যুগের আর্ত খৃষ্টের জন্মের একাদশ শতক 
প্ৰে। চীনদেশ তথন নান৷ ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভন্ত; কস্তু সবচেয়ে যেটা পরাক্রমশালী 
রাজবংশ-_ চৌবংশ (010) সবাই তার আঁধপত্য স্বীকার করে নিয়োছল। এই চৌবংশের 
রাজারাই প্রায় নয়শত বছর ধরে সমস্ত চীনের সম্রাট হিসাবে রাজত্ব করেছিলেন। এদের 
সময়েই চীনাদের সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম প্রভাতির সৃষ্টি হয়েছিল । চৌবংশের তিরোধানের পর 
চীন বংশের রাজারা সমস্ত চীনের আঁধপাতি হন। এই বংশের সবচেয়ে ?বখ্যাত রাজ 
শেশহোয়াং-তি মগ্রাট অশোকের সমসাময়িক | ভারতবর্ষ ও চীনের এই দুই সম্রাটের কার্য- 
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কলাপের ভিতর অনেকট৷ সামঞ্জস্য আছে। অশোক সমস্ত ভারতবর্ষে একছনর আঁধপত্য 
বিস্তার ও সুশাসনের ব্যবস্থা করেছিলেন। শে-হোয়াং-তিও সমস্ত চীনদেশকে একসূত্ে 
হৌঁথোছলেন। এজন্য তাঁকে বহু যুদ্ধ করতে হয়োছিল ও ক্ষুদ্র ও স্বার্থপর রাজাদের উচ্ছেদ- 
সাধন করতে হয়োছিল। অশোক ভারতের সঙ্গে বাহর্জগতের একটা সম্বন্ধ স্থাপন করবার 
প্রয়াস করেছিলেন । শে-হোয়াং-তিও মধ্য এঁশয়ার নানা রাজ্যের সঙ্গে রাজনোতিক সম্বন্ধ 
স্থাপন করবার চেষ্টা করোছিলেন। অশোকের মতোই তান চীনদেশকে একটা বড় 
সাম্রাজ্যে পাঁরণত করে বাঁহর্জগতের দৃঁষ্ট আকর্ষণ করোছলেন। তবে এ দুই সম্রাটের 
ভিতর পার্থক্যও যথেষ্ট দেখা যায় । অশোক ছিলেন পরম ধার্মিক, শে-হোয়াংত ছিলেন 
নাস্তিক । প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলকে "তানি পুড়িয়ে 1দয়ৌছলেন। কারণ সেগুটল ছিল তাঁর 
একাধিপত্য স্থাপনের অন্তরায় । অশোক নানা দেশে দূত পাঠিয়েছিলেন, ধর্মপ্রচারের 
উদ্দেশ্যে, আর শে-হোয়াং-তি পাঠিয়োছলেন মঙ্গোলীয় শনুদের থেকে দেশ রক্ষা করবার 
জন্য মন্ত্র খুজতে । অশোকের সাম্রাজ্য তাঁর কিছু পরেই ধ্বংস হয়ে গেল, কিন্তু চীনসাম্রাজ্য 
সমস্ত এশিয়া খণ্ডে সবচেয়ে প্রবল হয়ে উঠলো । শে-হোয়াংত 'ানজের জাতিকে এমন 
উন্নত করে রেখে গেলেন যে তর বংশের নামে সমস্ত দেশের নামকরণ হ'ল । চীন-বংশের 
নাম থেকেই বাহর্জগতে এদেশ চীনদেশ নামে প্রারাঁচিত হ'ল, ও এই জাতিও চীন আখ্য। 
পেলেন। এর পৃবে চীনদেশের নাম ছিল 'চোং কুও' অর্থাৎ 'ধ্যদেশ' । প্রাচীন কালে 
চীনাদের ধারণা ছিল যে তাঁদের দেশ পাঁথবীর মাঝখানে অবাঁস্থত। শে-হোয়াং-তির পরেই 
প্রবল 'হান” রাজবংশের আবির্ভাব ৷ এ-বংশের রাজারা প্রায় পাচ শে৷ বছর রাজত্ব করেছিলেন 
খৃষ্টের দু'শো বছর পৃব থেকে খৃষীয় তৃতীয় শতক পর্যন্ত । এই সময়ে চীনজাতি প্রায় সমস্ত 
জগতের সঙ্গে আদান-প্রদান আরম্ভ করলো । জাপান থেকে [মিশর এবং সাইবোৌরয়া থেকে 
ভারতবর্ষ পর্ষস্ত সমস্ত দেশে চীনারা যাতায়াত সুরু করলেন ও ব্যবসায়ের সন্বন্ধ স্থাপন 
করলেন। সমস্ত মধ্য এঁশয়া৷ চীনাদের বরতলগত হয় এবং পারস্য ও ভারতবর্ষ থেকে 
চীনদেশ পর্যন্ত পথ [নরাপদ করা হ'ল । এই সময়েই ভারতীয়েরা মধ্য এশয়। হয়ে যবদ্ীপ 
ও চম্পা প্রভাত হয়ে জলপথে চীনদেশে যাতায়াত আরন্ত করলেন । থৃষীয় প্রথম শতকে 
ভারতাঁয় বৌদ্ধেরা চীনে গিয়ে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার এবং সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থ চীন৷ ভাষায় অনুবাদ 
করা আরম্ত করলেন। ভারতের সঙ্গে এই যে সম্বন্ধ স্থাপিত হ'ল সে-সম্বন্ধ থৃষীয় দ্বাদশ 
শতক পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় হাজার বছরের ওপর অটুট ছিল। বাহিঃশতুর আক্রমণে ভারত ও 
চীন উভয় দেশই এই সময়ে বিপর্যস্ত । সেই দুর্যোগের দিনেই তাদের সেই হাজার বছরের 
অটুট সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে গেল। তারপর এই সুদীর্ঘ সাত শো বছর ধরে ভারত আর চীনের 
'খোঁজ করে নি, সে-সম্বন্ধ আর পুনরায় স্থাপনের প্রয়াস করে নি। 

এইবার চীনাদের ভাষা, সাহিত্য ও ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। চীনাদের ভাষ৷ 
হচ্ট্ছ এক বর্ণাত্মক অর্থাৎ 2000-93118610। আমাদের ভাষায় যেমন নানা বর্ণের সমন্বয় 
করে শব্দের সৃষ্টি হয় অর্থাৎ পতা' বলতে পপ ও ত৷ এই দুই বরের সংযোগ করতে হয়, 
চীনাদের কিস্তু তা নয়। এক বর্ণেই তাঁদের শব্দের চরম পাঁরণাঁত। তাই পিতা বলতে 
তাঁরা বলবেন “ফু “মাতা' বলতে 'মু' “দূর্ধ বলতে 'জ' নদী বলতে "হো! বা “কয়া 
ইত্যাদ। 1কয়াং উচ্চারণ এক বর্ণের মতোই শোনায়। স্থান-ভেদে এই ভাষায় উচ্ভারণের 
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ভেদও আছে। পাশ্চমবঙ্গের লোক যেমন প্ববঙ্গের অনেক হ্ছানের কথা বুঝতে পারে না, 
ক্যাপ্টনের লোকও তেমনই উত্তর চীনের কথা বুঝতে পারেন না। সমস্ত চীনদেশে প্রার 
নয়-দশ রকমের উচ্চারণ ভেদ আছে। তবে শিক্ষিত লোকেরা বহুর্দিন ধরে উত্তর চীনের 
উচ্চারণ শিখে থাকেন। এই উচ্চারণ-পদ্ধতিকে বল হয় 'কুয়ান-হুয়।' বা 'মান্দারণ ৷ এই 
উচ্চারণ-পদ্ধীতি সেকালে রাজধানীতে প্রচালত ছিল, সেইজন[ই রাজ কর্মচারী ও শাক্ষত 
লোকদের এটা জানা আবশ্যক হ'ত। 

উচ্চারণে গ্রভেদ থাকলেও চীনা ভাষা সবন্র একই প্রকারে লেখা হয়ে থাকে । লেখার 
এই পদ্ধীত আত অন্ভুত। এই লেখাই যেন সমস্ত চীন-সভ্যতার চাঁরধারে একটা বড় প্রাচীর 
তুলে রেখেছে । এই লেখা দত্তস্ফুট করে চীনাদের সভ্যতার ভিতর প্রবেশ করা খুব কষ্টসাধ্য 
হলেও আমাদের তা করতে হবে। ভয়ে পেছুলে চলবে না । শব্দকে বিশ্লেষণ করে 
আমরা বর্ণমাল। ও প্রাতিবর্ণের জন্য একটা অক্ষরের সৃষ্টি করোছ। সুতরাং যে-কোন শব্দ 
হোক না কেন আমরা এই বর্ণমালার ভিতর ধরে নিয়ে অক্ষরে লিখতে পারি, কিন্তু চীনারা 
প্রীতবর্ণের জন্য অক্ষর সৃষ্টি না করে প্রাতশব্দের %০1৫-এর জন্য অক্ষর সৃষ্ট করেছেন। 
তাই 'গাছ' ও 'গামছ।' এই দুই কথা 1লখতে কোনও সাধারণ অংশের সন্ধান পাওয়া যায় 
না। দু'টি কথার জন্য সম্পূর্ণ 'বাভন্ন দুটি অক্ষর লিখতে হবে। 'কস্তু “গাছ ও “বনের, 
ভিতর একাট সাধারণ বস্তু আছে। কারণ বন হচ্ছে বহু গাছের সমাবেশ । চীনাদের লেখা 
যেন চিন্র। খৃষ্টের প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে তারা এই লিপির সৃষ্টি করে। এই 'লাঁপর 
যে সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন পাওয়৷ যায় তা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, চীনেরা কোনো 
বস্তুকে বোঝাতে 'গয়ে তাকে চিত্রে রূপ দিতে চেষ্ট৷ করেছেন। “সূর্য লিখতে গিয়ে তাঁরা 
একটা বৃত্ত এঁকেছেন, চন্দ্রের পারবে চন্দ্রকলা এ'কেছেন। মানুষ, গাছ, পরত প্রভৃতি 
সমস্ত কথারই তাঁরা রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। 

এই 'লাঁপর ক্রমাবকাশ অনেকদিন ধরে হয়োছল। ক্রমাবকাশের 'দ্বিতীয় স্তরে আমর 
দেখতেই পাই যে তাঁরা 10৩৪-কেও চিন্রে রূপ 1দতে চেষ্টা করেছেন। 'উজ্বল' বোঝাতে 
গয়ে তণরা মূখ ও চন্দ্রের এবং "শুভ" বা 'ভালো' বোঝাতে গিয়ে মাতা ও পুণের এক 
সমাবেশ করেছেন। অরণ্য বোঝাতে গিয়ে দুটি গাছ পাশাপাশি লিখেছেন । এই শ্রেণীর 
বহু কথা চীন৷ ভাষায় আছে । এভাবে ক্লমাবকাশের ফলে তদের ভাষায় প্রত্যেকাট শব্দের 
জন্য একটা চিত্র অআকতে হ'ল । সাহিত্যের উন্নতির ফলে ভাষায় নৃতন কথার মৃষ্ঠি হ'ল। 
তাই চীন। ভাষায় বর্তমান কালে প্রায় চাল্পশ হাজারের ওপর 'বাঁভন্ন চনত আছে। এই সমস্ত 
শচন্রকে ২১৪ শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে । মূল শব্দ (1০0) নয়ে এক একটি শ্রেণীর 
উৎপাত্ত, যেমন মানুষ একটি মূল শব্দ। মানুষ সম্বন্ধীয় যত কিছু কার্য, কারণ, গুণ প্রভৃতি 
সমস্ত শব্দ এই শ্রেণীর অর্তভুন্ত। আঁভধানগুলিতে সমস্ত শব্দ বিভাগে সাজানো । সুতরাং 
আঁভধান থেকে কথ খুজে বের করতে খুব বেশী কষ্ট পেতে হয় না। তারপর সাধারণ 
কার্ষের উপযোগী জ্ঞানলাভ করতে হলে দু'হাজার কথা শিখলেই চলে । পীচ হাজার 
শখলে পাঁওত হওয়া যায় এবং দশ হাজার শিখতে পারলে কোনো ভাবনাই থাকে না। 
সুতরাং চীনা ভাষা শিক্ষার্থীর 'বশেষ ভয় পাবার কারণ নেই। দু'বছর চেষ্টা করলেই 
দ্রুহাজার কথা আয়ন্ত করা যায়। 
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চীনাদের সাহিত্য একটা বড় সাহত্য। সাহিত্যের প্রথম সূত্রপাত হয় খৃঝ্টের প্রায় 
হাজার বছর পূর্বে। তারপর এই তিন হাজার বছর ধরে সেই সাহত্যের উন্নাতি চলেছে। 
ধর্মশাস্্র, কাবা, কথা, ইতিহাস, আভধান, জ্যোতিষ প্রভৃতি বহু জিনিস এই সাহতাকে 
বিপুল করে তুলেছে। 

এখন প্রাচীন যুগের ধর্নগ্রন্থগুলির সম্বন্ধে দু'এক কথা আলোচনাকরা যাক । কারণ 
সেইগ্ুীলই চীনাদের সমাজ ও রাষ্ট্রকে বহুদিন ধরে 'নয়ান্ত্রত করে আসছে । এই ধর্মশাস্তর 
তিন শ্রেণীয়। কনফুসীয়, “তাও সম্বন্ধীয় ও বৌদ্ধ। 

কনফুসীয় সাহিত্যই চীনাদের প্রধান শাস্ত্র । কনফুসীয়স্‌ চীনাদের একজন মহাপুরুষ । 
এ'র মূল নাম হচ্ছে কোং-ফু-চ অর্থাৎ দার্শীনক কোং ইউরোপী ভাষায় এই চীনানাম রূপান্তারত 
হয়ে কনফুপীয় আকার ধারণ করেছে। কোং-ফুন প্রায় বুদ্ধের সমসামায়ক। তার জন্মকাল 
খৃঃ পৃঃ ৫৫১ এবং মৃত্যুকাল খৃঃ প্‌ঃ ৬৭৯। তানি শান-টং অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন, প্রথমে 
1কছুঁদিন রাজকীয় কাজে 'িযুস্ত থেকে দেশের দুরবস্থা দেখে বাঁথত হন ; দেশে অরাজকতা, 
রাজার আধিপত্য তখন নামমান্র, সামাজিক জীবনেও তখন অবনতি দেখা [দিয়েছে । দেশকে 
উন্নত করতে হলে দেশের অবস্থা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা আবশ্যক । তাই কনফুসীয়স্‌ 
বরাজকীয় পদ ত্যাগ করে দেশভ্রমণে বেরুলেন। বহুদিন নানাস্ছানে ভ্রমণ করে তান 
বুঝলেন যে দেশকে উন্নত করতে হলে দেশের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধার করা প্রয়োজন, 
যেধর্মকে অবলম্বন করে চীন জাতি বড় হয়ে উঠোঁছল, সেই ধর্মকে পুনরায় প্রচার কর। 
আবশ্যক, এই প্রচারকল্পে তান প্রাচীন শাস্ত্রের কয়েকখানি লুপ্তরত্ণ উদ্ধার করে 
সেগুলকে প্রকাশ করলেন। এই শাস্ত্গ্রন্থই পাচখানি। (১) স্ুু-চিং প্রাচীন হাতহাস 
শান্তর । চীনজাতির প্রায় দুই হাজার বছরের ইতিবৃত্ত এই শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হয়েছে । প্রথম 
রাজ৷ থেকে আরম্ত করে চৌবংশ পর্যন্ত (খুঃ পৃঃ ৮ম শতক ) চীন দেশের কী্তিকলাপ 
এতে বার্ণত হয়েছে । (২) শং-চং কাব্যগ্রন্থ । বহু প্রাচীন কালের অনেক কাঁবতা এতে 
সংগ্রহ করা হয়েছে । এতে প্রায় ৩০৫ কাঁবিতা আছে । আমাদের বোঁদক মন্ত্রের সঙ্গে 
এগুলির তুলন৷ হতে পারে । বোদিক মন্ত্রের ন্যায়ই এগুুল প্রথমে মুখে-মুখে চলতো । 
কনফুসীয়স্‌ সেগুটীলকে সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করেন। কনফুসীয়স্‌ নিজে এই দুইখানি 
গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। তার শিষ্যেরা পরবর্তা কালে আর বাকি তিনখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। 
সে তিনখানও খুব প্রাচীন -চোবংশের রাজ্যকালে লেখা । (৩) ই-চিং অর্থা পারবর্তন 
শান্তর । এতে চীনাদের দার্শানক বিশ্লেষণের প্রথম প্রচেষ্টা দেখা যায় । (৪) ি-চ হচ্ছে 
ধর্মশান্ত্র। ৫) ছুয়েন-ছু বসন্ত ও শরৎকালের ইতিবৃত্ত । এগ্রন্থখাঁন কনফুসীয়সের নিজের 
লেখা । 'তাঁন নিজে যে-প্রদেশের আধবাসী ছিলেন, এই গ্রছ্ে সেই প্রদেশের হীতহাস লেখা 
হয়েছে। এই পাচখানি প্রাচীন গ্রন্থ না পড়লে চীনারা 'নজেদের পাঁওত বিবেচনা করেন না । 
এ-পীন্জ্খান গ্রচ্ছের ওপর বহু টীকা টিপ্সনী লেখা হয়েছে। এইসমন্ত সাহত্যকে কনফুসীয় 
শান্তর বলা হয়। এই শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ না হলে কোনে লোক রাজকীয় পদে নিষুস্ত হ'ত ন।। 
রামায়ণ মহাভারত ন৷ পড়লে যেমন প্রকৃত হিন্দু হয় না, কনফুসীর শাস্ত্র না পড়লেও তেমাঁন 
কোন চীনা প্রকৃত চীনা হয় না। তাই কনফুসীয় শান্ত্রই হচ্ছে চীন সভ্যতার মেরুদণ্ড। 
কনফুসীয়স্‌ কোনো ধর্মমত বা দর্শন প্রচার করেন নি । নোতিক, সামাজিক ওরাস্তীয় জীবনের 


শি 


শান্ত্রসম্মত কর্তব্যগ'লই "তান প্রত্যেক স্বদেশবাসীকে প্রাতপালন করতে বলেছেন। রাস্ট্ 
হচ্ছে একটা বড় পরিবার। বহু ক্ষুদ্র পরিবারের সমাঁষ্ট দিয়ে এই বৃহত্তর পরিবার ঠতাঁর 
হয়েছে। সাধারণ পাঁরবারে পুন্নকে পিতৃভন্ত হতে হবে ও অন্যানা প্জনীয়দের যথাযোগ্য 
সম্মান করতে হবে। প্রাতিবেশীর যত্ন করতে হবে । রাষ্ট্রীয় পরিবারের শীর্ষে হচ্ছেন সম্রাট 
নিজে। তিনি হচ্ছেন এই বৃহৎ পাঁরবারের পিতৃস্থানীয়। তাঁন নিজে হচ্ছেন দেবপুন্ন 
অর্থাৎ দেবতা কর্তৃক 1?নয়োজিত। সেই রাস্ট্রীয় পরিবারের শীর্ষস্থানীয় পিতা, তাই প্রত্যেক 
পুর বা প্রজার সম্মান নেই । কনফুসীয়সের সমস্ত ধর্মমতই এই জাতীয় । রাষ্ট্র ও সমাজকে 
এক সূত্রে না বাধতে পারলে দেশের উন্নতি সম্ভবপর নয় একথা 'তাঁন বুঝোঁছলেন। তাই 
সেই দুটিকে সুনিয়ান্রত করবার জন্যই তাঁর সমস্ত চেষ্টা । চীনজাতির সমস্ত ইতিহাস 
আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, তান এবিষয়ে আশাতীতভাবে কৃতকার্য 
হয়েছেন। 

প্রাচীন চীনশান্ত্রের দ্বিতীয় শাখা হ'ল 'তা-ও' শাস্ত্র । তাও" ধর্মের প্রচারক হচ্ছেন আর- 
একজন চিরস্মরণীয় মহাপুরুষ 'লাও, তিনি কনফুসীয়সের কিছু পূর্ববর্তী প্রায় সমসামায়ক 
বললেও চলে । তান ছিলেন এক দারশ্শীনক মতের প্রবর্তক । ইন একখান ছোট গ্রন্থ 
ণলখোঁছলেন-তার নাম তাও-তে-চিং। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থকে অবলম্বন করে প্রায় দেড় হাজার 
টীকা টিপ্লনী লেখা হয়েছে । লাও-জু কনফুসীয়সের মতো সমাজ ও রাষ্ট্র সংস্কারক ছিলেন 
না । তাই তার ধর্মমত একটি সম্প্রদায়ের গাওতেই আবদ্ধ আছে । কোনে দিন তা সমস্ত চীন 
জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নি। তা-ও, কথার অর্থ হচ্ছে পথ বা মার্গ। “তে, 
কথার অর্থ পুণ্য। তাও-তে"চং মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের 'মার্গ নির্দেশ করেছে। 
লাও-জু যে-পথ ?নর্দেশ করেছেন সেটা ভারতীয় যোগমার্গের তুল্য । আই অনেকে অনুমান 
করেন যে, ভারতীয় ধর্মের প্রভাবেই লাও জুর ধর্মমত গড়ে উঠেছে । সে-কথা এখনও 
নঃসংশয়ে বল। যায় না। কারণ অত প্রাচীন কালে ভারতের সঙ্গে চীনদেশের যে কোনো 
সম্বন্ধ ছিল এ কথ। এখনও প্রমাণিত হয় ন। যাহোক তাও-তে"চং গ্রঙ্থের কথা ভারতবর্ষের 
কেউ-কেউ জানতেন। চীন পরিব্রাজক 1হউয়ান-চাং যখন হ্ধবর্ধনের রাজ। ছেড়ে কামরূপ 
রাজ্যে উপাচ্ছিত হন, তখন কামরূপের রাজা কুমার ভাস্কর বর্মন হিউয়ান-চাংকে চীন দেশের 
সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞেস করেন। এবং তাও-তে-চিং গ্রন্থের একখানি সংস্কৃত অনুবাদ 
তাঁকে পাঠাতে অনুরোধ করেন । 1হউয়ান-চাং ্বদেশে ফিরে গিয়ে অনেক পাঁগুতের সঙ্গে 
এই অনুবাদ যে করোছলেন, সে-খবর আমরা জান । 'তাও' শব্দ অনুবাদ করতে 'গয়ে তাঁর 
'মার্গ' শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু অনুদিত গ্রন্থের আর কোনো খবর আমরা পাই ন। 

এইবার বৌদ্ধ শাস্ত্রের কথা শুনিয়েই শেষ করবো । প্বেই বলোছি যে, চীনদেশে 
খৃষীয় প্রথম শতকেই বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার সুরু হয়। এই প্রচার কার্য প্রায় আড়াই হাজার 
বছরের ওপর ধরে চলোছল। এই হাজার বছরের হীাতিহাস ভারতের গৌরব কাহনীই 
প্রচার করেছে। এই যুগে বহু ভারতীয় পাঁওত চীনদেশে গ্িয়েছিলেন। 

আজ তার কীর্তকাহনী সংক্ষেপে বিবৃত করবে৷ । তাদের সাহায্যে চীনদেশের পাঁওতেরা 
সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করা আরম্ভ করেন ও সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থ চীনে ভাষায় অনুদিত হতে 
থাকে । ভারতীয় পাঁগতেরাও অবশ্য চীন দেশে গিয়ে চীনা ভাষ৷ অধ্যয়ন করতেন। হাজার 


৯৩. 


বছর ধরে যে বৌদ্ধসাহিত্য চীন। ভাষায় অনদত হর তা বিপুল । প্রায় পাচ হাজার সংস্কৃত 
গ্রন্থ এই সময়ে চীনা ভাষায় অনূদিত হয়। তার ভিতর দু'হাজার গ্রচ্ছের ওপর এখনও 
পাওয়৷ যায়। 'কিস্তু সেগুলির মূল সংস্কৃত গ্রন্থ ভারতবর্ষ থেকে 'চিরাঁদনের মতো লোপ 
পেয়েছে। শুধু চীন দেশই সেগুলিকে অনুবাদ করে রক্ষা করেছে। চীনজাতর জীবনের 
ওপর বৌদ্ধধর্মের বহু প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। একসময়ে চীনসম্রাটেরাও এই ধর্মে দীক্ষা 
[নয়োছলেন। চীনদেশে যে-সমস্ত বৌদ্ধ স্প্রদায় গড়ে উঠোঁছল তার অনেক আজও বঙমান 
আছে। বৌদ্ধধর্মের ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষ চীন দেশকে অনেক জানিস দিয়েছে । ভারতীয়দের 
শক্ষার গুণেই চীন স্পাতিবিদ্যা, সুকুমার-শিল্প, ভাস্কর্য, শব্শান্ত্র, গাণিতশান্্র প্রভাতি বিষয়ে 
যে-উন্লাতসাধন করেছিল ত চীনদের বর্তমান জীবন আলোচনা করলেও চোখে পড়ে । 

আমাদের পূর্বপুরুষের! প্রাচীন চীনজাতির সঙ্গে বহঁদন ধরে একসঙ্গে কাজ করৌছলেন। 
ততে তাদের গৌরবও কীর্তত হচ্ছে । আমরা নিজেরাও যে গোরবাপ্বিত হচ্ছি একথা মনে 
করার কোনে৷ কারণ নেই। ঠার৷ হাজার বছর ধরে য৷ করোছলেন আমর পরবর্তাঁ সাতশো 
বছর ধরে তা ভুলোছি। ইউরোপীয় পাঁওতের৷ বহুঁদন ধরে চীনদের ভাষা ও সাহত্য 
অধ্যয়ন করেছেন স্তু আমরা তার কোনে। চেষ্টাই কার নন। বরং চীনদের ওপর আমাদের 
ঘুণার ভাব পাঁরলাক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথ চীন দেশে [গয়োছলেন, কন্তু সেই সৃন্ন হতে 
দেশের পক্ষ থেকে আমাদের সঙ্গে চীন দেশের একটা স্থায়ী সম্বন্ধ স্থাপনের কোনে চেষ্টা 
হয় ি। চীন ভারতবর্ষের কথা এখনও ভোলে 1নি। প্রাচীন মৈত্রীর কথা তার হীতিহাসের 
প্রতি পৃষ্ঠায় উজ্ফ্বল হয়ে রয়েছে। 'কস্তু ভারতের সমস্ত সাহিত্য ঘাটিলেও চীনজাতির সম্বন্ধে 
একটি কথাও খুজে পাওয়া যাবে না। বর্বর জাতির সঙ্গে তাদের নাম মানত উল্লেখ করা 
হয়েছে। এর চেয়ে বড় লজ্জার কথা৷ আমাদের নেই। এ-অপবাদ কাটাতে হলে চীনাদের 
খবর আমাদের দিতেই হবে। তাদের সভ্যতার সঙ্গে পারচিত হতে হবে ও মৈত্রীর সম্বস্ব 
পুনরায় স্থাপন করতে হবে । 


৯৪ 


ইউরোপে সংস্কৃতানুশীলনের স্ুত্রপাত ও ইউজেন বুহুফ 


ইউজেন বুনুফ (1508506 801700) বিখ্যাত ফরাসী ওাঁরয়েপ্টালস্ট ঝা প্রাচ্যতত্তবিং 
পাঁওত। তান বিগত শতকের প্রথম ভাগে তার নানা গ্রন্থ প্রকাশ করেন। প্রাচীন ইরানীয় 
ধর্মশান্ত্র আবেস্তা, প্রাচীন বৌদ্ধশান্ত্র, এবং পুরাণ প্রভৃতির গভীর আলোচনার দ্বার তিনি 
প্রাতত্বের আলোচনায় যে পথ প্রবর্তন করেন তাই ওাঁরয়েপ্টালিস্টগণ আজ পর্যন্ত 
অনুসরণ করে আসছেন। ঝু'নুফের পাঁওতোর সাঁঠক পারচয় দিতে গেলে তার পূর্বে 
ইউরোপে সংস্কৃত বা আবেস্তার আলোচনা! কতদূর অগ্রসর হয়োছিল তা জানবার দরকার। 
ইউরোপে সংস্কৃত আলোচনার সূত্রপাত ঠিক কখন হয় সে-সম্বন্ধে নানা মত প্রচালত 
আছে। সাধারণত মনে করা হয় যে ইংরাজ পাঁওতদের চেষ্টায় ইউরোপে এ আলোচনা সুরু 
হয়। ওয়ারেন হে'স্টংসের পরামর্শে উইল্িক্স নামক একজন পাঁওত কাশীতে পাগতদের 
নিকট সংস্কৃত ?শক্ষা করে ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ভাগবদৃগ্গীত৷ ও 1হতোপদেশের ইংরাজী অনুবাদ 
প্রকাশ করেন। প্রায় এই সময়েই উহীলিয়ম জোন্স কলকাতায় “এঁসয়াটিক সোসাইটি অব 
বেঙ্গল' নামক প্রাতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এই প্রাতিষ্ঠানেই সংস্কৃত আলোচনা ধারাবাহিকভাবে 
আরন্ত হয়। কেরি এবং উইল্কিন্সের সংস্কৃত ব্যাকরণ ৯৮০৮ সালে প্রকাশিত হয়। বিত্ত 
এর অনেক পূর্৫েই সংস্কৃত ভাষার আলোচন। আরম্ত হয়েছিল, তার নৃত্ন প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। 

১৭৪০ খৃষ্টাব্দে পঁ (7০075 ) নামক একজন ফরাসী ধর্মযাজক ভারতবর্ষ হতে দেশে 
যে চিঠি লেখেন ত৷ প্রকাঁশত হয়েছে। তিনি এই চিঠিতে সংস্কৃত সাঁহত্যের একটি বিস্তৃত 
পরিচয় দেন এবং সে-সাহিত্যের বেদ, দর্শন, ন্যায়, ব্যাকরণ, অলংকার আভধান, জ্যোতিষ 
প্রীতি শাখার উল্লেখ করেন । প্রতোক শাখা সম্বন্ধে তিনি যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন তা 
সে-যুগের যে-কোনে৷ জ্ঞান-পিপাসুকে উদ্বুদ্ধ করতে পারতো । উপরক্তু তিনি সংস্কৃত ভাষ৷ 
পৃথিবীর সবচাইতে সম্পদৃশালী ভাষা (18 0105 11016 19086 0৮ 7)000৩৬) বলে 
উল্লেখ কযেন। উইিয়ম জোস ভারতবর্ষে আসবার সময় এ-চিঠ দেখতে পান এবং 
সংস্কৃত ভাষ৷ ও সাহত্যের দ্বারা আকৃষ্ট হন। 

প সংস্কৃত সাঁহত্যের পরিচয় 'দিয়ে শুধু চিঠি লিখেই যে ক্ষান্ত ছিলেন তা নয়। তিনি 
একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণও রচনা করোছিলেন। এই ব্যাকরণের পুরশথ সম্প্রীতি আবিষ্কৃত 
হয়েছে। এ-ব্যাকরণ 'লাখত হয়োছল ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে এবং লাতিন ভাষায়-_ 

031:97010,81108 910১0110108 ০1 80101700010) 850 101060101181100177 
9911501101000) 44712701001 10501100800, 

অর্থাৎ “স্কৃত ব্যাকরণ ও তৎসঙ্গে লিখিত সংস্কৃত আভধান অমরকোষ”। এই ব্যাকরণ 
পাচ ভাগে বিভন্ত--(১) বর্ণমালা, (২) সর্বনাম, (৩) শব্দরূপ, (৪) ধাতুরুপ, (৫) ধাতুকোষ 
( অসম্পূর্ণ )। এ ছাড়া চাণক্যসার-সংগ্রহের শ্লোক ও লাতিন অনুবাদসহ অমরকোষ এ্রন্থে 


৪. 


সাম্মবিষ্ট হয়েছে । পাঁরশেষে গণপাঠ ও বোপদেবের কাব্যকামধেনু রয়েছে। প্‌ এগ্রন্থ 
রচনা করেন চন্দননগরে এবং সেই কারণে "তাঁন দেবনাগরীর পাঁরবর্তে বাঙল। অক্ষর 
ব্যবহার করেছেন। তাঁর এ-ব্যাকরণ ব্রমদীশ্বরের সংক্ষিপ্তসার হতে রচিত এ-কথা তান 
[নিজেই বলেছেন। 

এই ব্যাকরণ যে ইউরোপে সংস্কৃত ভাষা আলোচনায় সহায়তা করে নি এ-কথা মনে 
করবার কোনো কারণ নেই। ইউরোপে ধারাবাহকভাবে সংস্কৃত আলোচনার ব্যবস্থা করা 
হয় সবাগ্রে প্যারসে। কলেজ দ" ফ্রণসে ১৮১৪ খুষ্টাব্দে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য 
আলোচনার জন্য অধ্যাপকের পদ সৃষ্ট করা হয়। আর প্রথম অধ্যাপক 'নিযুন্ত হন শেঁজি 
(015959 )1 শোঁজ এ-পদে 'নযুস্ত হবার প্বেই সংস্কৃত আলোচনা আরম্ভ করোছলেন। 
এ-কার্ষে তাঁর একমাত্র পথ প্রদর্শক 'ছিল-_প-এর ব্যাকরণ । 

শোঁজ ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কলেজে 'তাঁন বিজ্ঞানের ছান্র ছিলেন। 
1কস্তু নানা ভাষায় তণর বুৎপান্ত ছিল বলে তান ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে “ও1রয়েপ্টালিস্ট' হিসাবে 
সরকারী দপ্তরে কাজ করবার অনুমাত পান। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে তান সরকারী 
ও'রয়েপ্টালিস্টের পদ পান ও 81911907606 7ব8$101031০ বা রাজকীয় পুস্তকাগারে 
গমশর দেশ হতে নেপোঁলয়ন যে-সব পঁথপন্ত আনেন সেগ্ুল সংরক্ষণ করবার ভার পান। 
এই সময়ে রাজকীয় পুস্তকালয় হতে তান প-এর রচিত সংস্কৃত ব্যাকরণের পাও্ডঁলাপ বের 
করেন ও তার সাহায্যে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করতে আরম্ভ করেন। ব্যন্তগত কারণে 
এশিক্ষার কথা তকে অনেকদিন গোপন রাখতে হয়, কিন্তু উইলাকিন্সের সংস্কৃত ব্যাকরণ 
বেরুতেই ১৮১০ খৃষ্টাব্দে তান সে-বইয়ের যে ?বস্তৃত সমালোচন৷ প্রকাশ করেন, তা হতেই 
সকলে বুঝতে পারে যে তান ইউরোপের মধ্যে সবশ্রেষ্ঠ সংস্কৃতনবীশ । এর কয়েক বৎসর 
পরেই ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে যখন নেপোলিয়ন 'িতাঁড়ত হন, এবং প্রাচীন রাজবংশ আবার 
প্রাতাষ্ঠত হয় তখন কলেজ দ" ফ্রুশাসে তখন নাম ছিল 001169£65 ২০৮৪০ ০০ 17181006) 
দলটি অধ্যাপকের পদ সৃষ্ট করা হয়। একাঁট হচ্ছে চীন এবং মাণ্ু ভাষা ও সাহত্য 
অধ্যাপনার জন্য, অন্যাট সংস্কৃত অধ্যাপনার জন্য । প্রথম পদে 'নযুন্ত হন আবেল রেমুজা 
(4১951 চ২৪00858£), এবং "দ্বিতীয় পদে শোঁজ। শোঁজর ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়, 
তর পাঁরবাঁরক জীবন 1ছল অত্যন্ত দুঃখময় এবং সেই কারণে তান তপর অনেক রচন। 
প্রকাশ করতে পারেন নি। সেইজনাই তর শেষের রচনা আভজ্ঞান শকুন্তলের অনুবাদের 
প্রথম পন্রে তিনি স্কট থেকে এক লাইন উদ্ধত করে মনের কথা ব্যস্ত করে যান-_ 

0180 2 ০6111৬5 91010 %/0969, 
[00119,20516559 | 19 011176 0৬1, 
শোঁজ নিজের চেষ্টায় যে-শিক্ষার প্রবর্তন করেন সে-শিক্ষা সম্পূর্ণ ফলবতী হয় তর ছান্র 

বুনুফের (2860 98100 ) হাতে । বুনুফ ১৮০১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন । তর 
রি ১৮১৭ খৃষ্টাব্দ হতে নিজেই সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ত করেন, এবং তণর পিতার 'নর্দেশ- 
ক্রমেই ঝুনুফ অন্যান্য শিক্ষা শেষ করেই শোঁজর [নিকট সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন 
করেন। জার্মানীতে সংস্কৃত শিক্ষার প্রবর্তক লাসেন ( [98861 ) ছিলেন বুঁনুফের সহপাঠী 
ও সহকর্মী । উভয়ে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে 58581 ৪1 7৪11 নামক প্রথম গ্র্থ প্রকাশ করেন। 


৭৬ 


“পাল ভাষা সম্বন্ধে সে-সময়ে ইউরোপীয় পাঁগুতদের কোনো জ্ঞানই ছিল না, সুতরাং অনেক 
নটি থাক। সত্তেও এগ্রন্থ ভাষাতাঁত্বকদের অনেক সহায়তা করোছল । 

বু'নুফের দৃষ্ট ছিল অনেক বেশী প্রখর এবং সেই কারণে তান প্রথম থেকেই ইন্দো- 
ইউরোপীয় ভাষাগুলিকে সমশ্রভাবে দেখতে পেরোছিলেন। ১৮২৯ খুষ্টাব্দে [০০1৩ 
10110819 নামক প্রাতষ্ঠানে অধ্যাপক নিযুন্ত হয়েই তিনি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগ্লর 
তুলনামূলক 'বচার আরন্ত করেন । তুলনামূলক ভাষাতত্তের সেই প্রথম সূত্রপাত । বুনুফের 
অপ্রকাশিত কাগজপন্ত হতে দেখ যায় যে 'তাঁন এই সময়েই লাতন, গ্রীক, সংস্কৃত ও 
আবেস্তার ভাষার তুলনামূলক বিচার আরম্ত করোছিলেন (199 71100017235 &00018)% 
0১119 (0790012 101)110950101)10185 ৫0 19188,26 )। 

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে শোঁজর মৃতু) হয়। তণর মৃত্যুর পর বুনুফ কলেজ দ' ফ্রগাসে সংস্কৃত 
ভাষ। ও সাহত্যের অধ্যাপক 'নযুন্ত হন। তিনি হীতপ্ৰে ইরানীয় ধর্মগ্রন্থ আবেস্তার 
আলোচন৷ আরম্ত করোছলেন। ১৮৩৩ খুষ্টাবন্দেই এবিষয়ে তার প্রথম গ্রন্থ প্রকা(শত 
হয়--00711727 12172 54712 12572 1 যশ্শ হচ্ছে আবেস্তার অংশ 1বশেষ। আবেস্তা 
ইতপ্বেই ইউরোপীয় পাঁওতদের হস্তগত হয়োছিল। ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে একজন ইংরাজ 
ভারতবর্ষ হতে আবেস্তা সংগ্রহ করে অকৃসফোর্ডে নয়ে আসেন, 'কন্তু সে-গ্রন্থ পাঠ ব। 
আলোচনা করবার চেষ্ট॥। কেউ করেন ি। ১৭৫৪ খুষ্টাব্দে ফরাসী অণকাতিল দৃপেরৌ এ- 
গ্রন্থের খোঁজ পান ও ভার বর্ষে আসবার পর আবেস্তার অন্য পথও সংগ্রহ করেন। দুপেরো 
পার্শ পুরোহতদের সহায়তায় আবেস্তা অনুবাদ করেন, এবং দেশে িরবার পর সে-অনুবাদ 
প্রকাশ করেন। দুপেরোর অনুবাদ সবাঙ্গসুন্দর না হলেও আবেস্ত। সম্মন্ধে ইউরোপীয় 
পাঁগতমহলে কৌত্হল জাগয়ে দেয়। 

আবেস্তা [নিয়ে ঝুনুফের আলোচন৷ ইউরোপীয় পাঁওত্যের একটি স্মরণীয় কীর্তি। 
দুপেরে। যশ্সের যে-অনুবাদ প্রকাশ করোছিলেন ঝুনুফ সে-অনুবাদ সংশোধন করলেন, 
এ-কার্ষে তান সবচাইতে বেশী সাহায্য পেলেন যশ্্রের এক প্রাচীন সংস্কৃত অনুবাদ হতে, 
নোরওসেঙ্গ নামক পাঁওত পণ্চদশ শতকে এঅনুবাদ করেন। কিন্তু বুনুফের-এর চাইতেও 
বেশী মৌলিক কাজ হ'ল তর গীকা-টিপ্ননী । তান তুলনামূলক 1বচারের দ্বার প্রত্যেক 
শব্দের প্রকৃত অর্থ, ধাতুবৃপ, ও প্রয়োগবিজ্ঞান সমস্তই নির্ণৰ করলেন । তাপ এই কাজের 
দ্বারা যে ইউরোপে আবেস্ত আলোচনার গথ পাঁরষ্কার হ'ল শুধু তাই নয়, তুলনামলক 
ভাষাবিজ্ঞানের 'ভীন্ত সুদৃ় হ'ল । 

আবেস্তার অন্যান্য অংশের আলোচনাও বুনৃফ আরন্ত করেছিলেন । তিনি ১৮৪৯ হতে 
১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে আবেস্তার আর-একি প্রধান অংশ- বেন্দিদাদের 
আলোচন। প্রকাশ করেন। এ ছাড়া তার পুশথপন্রের মধ; আবেস্তা সম্বন্ধে আরও অনেক 
আলোচন৷ পাওয়। গিয়েছে । সমস্ত আবেস্তার একটি আভধান প্রকাশ করবার জন্য তান 
সেণ্রন্থের নানা অংশের সম্পূর্ণ শব্দসূচি প্রণয়ন করেছিলেন। শব্দসূচি সম্পূর্ণ হয়েছিল 
বটে, কিস্তু আভধান তিনি শেষ করতে পারেন নি। 

আবেস্তার বিজ্ঞানসম্মত আলোচন৷ তার হাতে প্রথম । কিন্তু তা সত্তেও সে-আলোচনা কাচ 
হাতের নয়। বহুকাল সে-আলোচন।৷ ইউরোপীয় পাঁগতদের উদ্বদ্ধ করেছে । তার প্রদর্শিত 


৪১০ 
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পথ অনুসরণ করেই পরবশ্ী পাঁওতেরা আবেস্তার আলোচনায় অগ্রসর হতে পেরোছিলেন ॥ 

এর পর বুনুফ সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনায় মনোনিবেশ করেন। এাঁবষয়ে তার 
প্রথম কাজ--ভাগবত পুরাণের ফরাসী অনুবাদ । এ-সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে যে তান 
সংস্কৃত সাহিত্যে অন্যান্য প্রধান গ্রন্থ থাকতে ভাগবত পুরাণের অনুবাদ করতে গেলেন 
কেন। এর কারণ, তার ছান্র ইতালীয় পাঁওত গোরোজও € 0017651০ ) রামায়ণের 
সংস্করণ ও অনুবাদ করাছলেন ; জার্মান পণ্তদের ভিতর শ্লেগেল রোজেন ( 7২০967 ) 
€ দ, এবং বপ (৪০০০ ) মহাভারতের অনুবাদ কর মনম্ছ করোছিলেন। সেইজন্য আর 
বুনুফ এসব গ্রন্থে হাত দেন ন। 

বৌদ্ধসাহত্য নিয়ে বুনুফ যে-আলোচনা আরম্ত করেন তা এখনে। আমাদের সমাদরের 
যোগ্য । বৌদ্ধসাহত্যের কোনে মৌলিক গ্রন্থ তখন প্রকাশিত হয় ন। নেপাল হতে 
হজসন অনেক পুশথপন্র সংগ্রহ করে প্যারিস ও লগ্নে পাঠিয়োছিলেন । চীন৷ বোদ্ধসাহিত; 
1নয়ে রেমুজা (7২৩৪১, ), মঙ্গোলীয় নিয়ে শ্িড্‌ ( 901091) এবং তিন্তী নিয়ে 
কোরোস্‌ (0১০৪ ৫৭ 10919.) িছু-কছু আলোচনা করোছলেন মান্র। বুনুফ 
হজসনের প্রোরত পুণথপন্র অবলম্বন করে বৌদ্ধধন্ন সম্বন্ধে যে বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন করেন 
তার নাম 17101 02421109% 2 /18%/570176 24 84221715779 177 42)27 1 এ-গ্রন্থ গ্ুথম 
প্রকাশিত হয় ১৮৪৫ থৃষ্টান্দে। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে এবই সব্বপ্রথম গ্রন্থ হ'লেও তার মধ্যে 
বুনুফের যে পাঁওত্য ও দূরদৃষ্রি পরিচয় পাওয়া যায় তাতে স্তান্তত হতে হয়। 1তাঁন 
অসম্পূর্ণ পুণথপন্ত হতেই বৌদ্ধধর্ম ও সাহত্য সম্বন্ধে একট। ব্যাপক ধারণা করতে 
পেরোছলেন, এবং সেই কারণে সংস্কৃত বৌদ্ধসাহিতে)র সঙ্গে চীনা, তিব্তী, মঙ্গোলীয়, না%ু 
প্রভীতি ভাষায় 1লাখত বৌদ্ধশান্ত্রের যথাসম্ভব তুলনা করে সঠিক হীতিহাস উদ্ধার করবার 
চেষ্টী করেছেন। প্রায় এক শতাব্দী অতীত হতে চলেছে, ইতিমধ্যে বোদ্ধধন্ সম্বন্ধে অনেক 
নৃতন আলোচন। হয়েছে, অনেক নৃতন গ্রন্থ প্রকাঁশত হয়েছে এবং প্রায় সমগ্র বোদ্ধসাহিত। 
পাঁওতদের হস্তগত হয়েছে। কস্তু বনুফের এবই এখনো তার প্রয়োজনীয়ত৷ হারায় নি। 
বরং অনেক বিষয়ে সে-বই এখনো একমান্ন বই। 

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ঝু'নুফের মৃত্যু হয়। তান তার মৃত্যুর পূৰে আর-একখান গ্রন্থ প্রকাশ 
করেন। এখানি মহাযান বৌদ্ধশান্ত্র সদ্ব্মপুণ্তরীকের ফরাসী অনুবাদ _7:৫ 79445 4৫2 4৫ 
7০977761911 সন্ধর্ম পুগুরীক মহাযান বোদ্ধসন্প্রদায়ের একখান প্রাচীন শান্গ্রন্থ । বুনুফের 
সময় এগ্রন্থের কোনো মুদ্রুত সংস্করণ প্রকাশিত হয় নি। নেপাল হতে হজসনের প্রোরত 
পুণাথ অবলম্বন করে এ-অনুবাদ কর হয়। এ-অনুবাদের মূল) এতাদন পরেও কমে নি। 
এ-অনুবাদের শেষে ঝুনুফ পারিভাঁষক ও বিশেষ বিশেষ শব্দের উপর যেসব ঢিকা-টিগ্পনী 

যোজত করোছিলেন তার মধ্যে যথেষ্ট মৌলিক গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায় । এই- 
সব টীকা-টিগনী সমেত বুঁনুফের অনুবাদ এখনো আদর্শ হিসাবে গৃহীত হতে পারে। 
এছাড়া ঝু'নুফের কাগজপনরের মধ্যে অনেক সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ গ্রন্থের পালি পাওয়া 
গয়েছে। তার মধ্যে প্রাচীন আসিরীয় শিলালেখের আলোচনা, পাঁণাঁনর ব্যাকরণের শব্দ- 
সূচি, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের লাতিন অনুবাদ । সম্পূর্ণ পালি ব্যাকরণ, অভিধানগ্রদীপক। ও 
মহাবংশের লাতিন অনুবাদ, এবং নান। জাতকের অনুবাদ ও আলোচনা উল্লেখযোগয। 
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অধ্যাপক আতোয়ান্‌ মেইয়ে ও ইন্দো-ইউরোগীয় ভাষাতত্ব 


1কছুকাল আগে প্যারসের কলেজ দ'ফ্রান্সের 1বখ্যাত অধ্যাপক আঁতোয়ান্‌ মেইয়ের 
(/১1700106 [৩1119) িতরোধান হয়েছে। তান ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও 
প্রায় চাঁলপশ বৎসর ধরে প্যারিস বিশ্বাবদ॥ালয় ও কলেজ দ'ফ্রান্সের অধ্যাপনা করেছেন। 
হয়তো৷ তার নাম আমরা খুব কম শুনোছি, তার কারণ তানি ভারতীয় পুরাতত্ব 1নয়ে 
আলোচন৷ করেন [ন। তাঁর কর্মজীবন এমন একটা বিষয়ের অধ্যয়নে আতবাহত 
হয়োছল যার আলোচনা এদেশে এখনে৷ সুরু হয় নি বললেই চলে । সেবিষয় হচ্ছে 
[000-1701010980 111)880150105 অর্থাৎ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোীর তুলনামূলক 
ভাষাতত্ব। এই ভাষাতত্্কে ষার৷ সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানের কোঠায় তুলেছেন তাদের মধ্যে 
মেইয়ে ছিলেন শীষস্থানীয়। 

মেইয়ের পাঁওত্যের পাঁরচয় দিতে গেলে মুখবন্ধ হিসাবে কিছু না৷ বললে চলে না। 
কারণ যেবজ্ঞানে তান প্রাতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন সে-1বজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের কোনো 
স্পষ্ট ধারণা নেই । অনবধানতাবশত আমরা 10101191985 ও 11750156108 অনেক সময় 
একই অর্থে প্রয়োগ করি, অথচ এই দুই শব্দ সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থ নির্দেশে প্রযুক্ত হয়। 
শফললাঁজ' হচ্ছে সেই বিজ্ঞান যার একমান্র উদ্দেশ্য হচ্ছে কোনো 1বশেষ ভাষার, শব্দ- 
প্রয়োগ, শব্দের ব্যুংপাত্ত, বঝাকরণ প্রভৃতি উদ্ধার করা। তাই িললাজস্ট কোনো 
বিশেষ ভাষার আভ্যন্তারক ঘটনাবলীকে 'লাঁপবদ্ধ করেন মান্। অপরপক্ষে শলংগুই- 
স্টকুস-এর উদ্দেশ) হ ল নানাভাষার ঘটনাবলীর তুলনামূলক বিচার করা । সুতরাং একি 
হচ্ছে কেবলমাত্র ভাবাতত্, অন্যাট হচ্ছে তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান। ধারা 11058190198 
চর্চা করেন তাদের ফরাসী ভাষায় 110851516 বলা হ'লেও ইংরাজীতে 111757815 বলা 
চলে না, কারণ ইংরাজী ভাষায় ও-কথার অর্থ হচ্ছে “ভাষাত ; সেই কারণে ইংরাজী 
ভাষায় তদের 11753150101 আখ্যা দেবার কথ হচ্ছে। 

অধ্যাপক মেইয়ে মুখ্যত 110501501019 হ'লেও প্রকৃত 'ছলেন উভয়-পদবাচয। 
1তাঁন যখন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমূহের তুলনামূলক আলোচন৷ আরগ্ভ করেন তখন 
সেই ভাষা-গোষঠীর অনেক ভাষার ভাষাতত্ব বিশেষভাবে আলোচিত হয় নি-_-যেমন, প্রাচীন 
পারাসক, আমেনীয়, রুশীয় প্রভীতি ভাষা । সুতরাং এসব ভাষার আলোচনাও তাকে 
0191109109815. হিসাবে করতে হয়েছিল, কারণ সে-আলোচন৷ ন। হ'লে ইন্দোইউরোপীর 
11080151105 সুপ্রাতীষ্ত হবার সম্ভাবন৷ ছিল না। 

এ-কথা সত্য যে ইউরোপে সংস্কৃত ভাষার চর্চা সুরু হতেই পাঁওতেরা বুঝতে পারলেন যে 
গ্রীক, লাঁতন, জার্মানিক্‌, প্রভাতি ও সংস্কৃত একই প্রাচীন ভাষার নান! শাখা, এবং এ-কথাও 
সত্ম, সংস্কৃত ভাষার নানা প্রাচীন ব্যাকরণের সাহায্য না গেলে হয়তো বহুদিন ধরে 
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তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান গড়ে উঠতে৷ না। তার কারণ প্রাচীন সংস্কৃত বৈয়াকরাঁণকেরা 
সংস্কৃত ভাষার আলোচনায় যে উপায় অবলম্বন করেছিলেন তা বর্তমান কালেও প্রশংসনীয় । 
তাঁর প্রথমত সংস্কৃত ভাষার নানা বর্ণের উচ্চারণের যথাযথবূপে "নর্ণয় করতে পেরেছিলেন, 
এবং তাদের কব্লমাববতনের না হ'লেও পাঁরবতনের কারণও যথাযথভাবে নির্ধারণ 
করোছলেন। তা ছাড়া এখন যাকে £০1)09198১ ( শবের রূপতত্ত ) বল৷ হয় সৌঁদক 
দয়েও সংস্কৃত ভাষার 'বচার তাঁরা সুসংগতভাবে করেছিলেন এবং সেই কারণে খৃষীয় 
উনাবংশ শতকের প্রথমে ইউরোপে সংস্কৃত ভাষার অধ্যয়ন আরম্ত হতেই সংস্কৃত বৈয়াকর- 
[ণকদের পন্থানুসরণ করে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-গ্োষ্ঠীর নানা ভাষার আলোচনা সুরু 
হ'ল। 1কন্তু তাই বলে বর্তমান কালের তুলনামূলক ভাষাতত্ব যে ভারতীয় বৈয়াকরাঁণকদের 
দান একথা মনে করা সম্পূর্ণ অসংগত হবে। সংস্কৃত ভাষার আলোচনায় তারা 1বশেষ 
কৃতিত্ব দোঁখয়োছিলেন সত্য, কিন্তু সে-ভাষাকে তার৷ ধরে 1নয়েছিলেন স্থাণু, কোনে ভাষার 
যে ব্লমাঁববর্তন হতে পারে এবং সেই 'িবর্তনের ফলে যে ভাষার নৃতন নৃতন রূপ জন্ম গ্রহণ 
করে, এধারণা তাদের আদৌ ছিল না; সে-ধারণা সম্পূর্ণভাবে বর্তমান যুগের অবদান । 
বর্তমান যুগে এাবজ্ঞানের জন্ম যে জাশ্নানীতে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ ইন্দো- 
ইউরোপীয় ভাষা-গোর্ঠীর নানা ভাষার তুলনামূলক আলোচনা আরন্ত করেন সব্প্রথমে 
বিখ্যাত জার্মান পাঁওত বোপ (6182 8০০০)। তীঁন প্রাচ্য দেশের প্ররাতত্ব আলোচনার 
জন্য কিছুকাল প্যারিসে অবস্থান করেন এবং সেই সময়েই সামান্য পুশথপণ্রের সাহায্যে 
সংস্কৃত ভাষ! ?শক্ষা করেন। সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে পরিচয় ইউরোপীয় পাঁওতদের হীতপ্বেই 
হয়োছল । ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ফরাসী পাঁদ্রু ক্রদু ০০৪%:৫০%) এবং ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে 
উইলিয়াম জোব্স ও প্রায় সেই সময়েই জামান ধর্মযাজক সেপ্ট বার্থেলোম (58100 
887111151077)5) সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে গ্রীক, লাতিন ও জ্রার্মানকের জ্ঞাতি সম্বন্ধ আছে 
সে কথা স্পষ্$ করে বলেন এবং এই তুলনামূলক আলোচনায় সংস্কৃত ভাষা হতে কি সাহায্য 
পাওয়া যেতে পারে সে-সম্বন্ধে ৯৮০৮ খৃষ্টাব্দে শ্লেগেল (9০0192৩1) পাওতমণ্ডলীর দৃষ্টি 
আকধণ করেন। 
বোপ প্যাঁরস হতে দেশে 'ফরে ?গয়ে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর প্রথম গ্রন্থ প্রকাশ করেন। 
এই গ্রন্থে [তান সংস্কৃত ধাতুরুপের সঙ্গে গ্রীক, লাতিন, পারাঁসক ও জামান ভাষার 
ধাতুরুপের তুলনা করেন। তাঁর এই গ্রন্থ ও পরবতাঁ নান গ্রন্থে একই প্রণালী অনুসৃত 
হয়। তণর মুখ) উদ্দেশ্য ছিল এই তুলনা করে ধাতুর প্রাচীন রূপ নির্ধারণ করা । এই 
কারণে [তান তুলনামূলক ভাষাতত্তের অন্যান্য দিকে দৃঁষ্ট দেন ীন। কোন্-কোন্‌ 
নিয়মানূসারে ভাবার উচ্চারণমূলক পরিবর্তন (015017500 ৪৮০10০01) ঘটে কিংব৷ 
শব্দের প্রয়োগ-বিজ্ঞান ঝ৷ বাক্যের গগন প্রভৃতি সম্বন্ধে তর গ্রন্থে কোনো আলোচনাই নেই ॥ 
॥ ইন্দো-ইউরোপাঁয় ভাষা-গোষ্ঠীর উচ্চারণমূলক পাঁরবর্তন আলোচনা সুরু হ'ল ধাদের 
হাতে তণর ০ উই সংস্কৃত জানতেন না। এদের মধ্যে একজন হচ্ছেন জাতিতে দিনেমার, 
নাম রাস্ক (2২8১1), অন্যজন হচ্ছেন জার্মান, নাম গ্রীম (0210919) | রাস্ক ও গ্রীম উভয়েই 
1ছলেন 01011919815, উভয়েই প্রাচীন জর্মীনক ভাষার ব্যাকরণ গভীরভাবে আলোচনায় 
মনোনিবেশ করেন। উভয়ের উদ্দেশ্য ছিল, শবের প্রাচীন রূপ খুজে বের করবার বৃথা 
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চেষ্টা নয়, প্রত্যেক শব্দ ক কি রূপে নানা জর্মানক ভাষায় বর্তমান রয়েছে তা নির্ধারণ 
করা এবং প্রাচীন ভাষাসমূহ, অর্থাৎ গ্রীক লাতিনে, তাদের প্রাচীন রূপ পাওয়া গেলে 
যথাসম্ভব তাদের সঙ্গে তুলনা করা । এই কারণে রাস্ক ও গ্রীমের কাজ হয়োছিল বোপের 
কাজের চাইতে বেশী বজ্ঞানসম্মত। রাস্ক ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে প্রমাণ করলেন যে গ্রীক লাতিন, 
প্রাচীন জার্মান প্রভাতি ভাষায় প্রধান ব্যঞ্জনবর্ণমুলি ধ্বনি-বজ্ঞানের বিশেষ নিয়মাবলী 
অনুসারে সামান্য রূপ পরিবর্তন করেছে, যথা, জামান 7, 0, 0, লাতিন 1৯ 9, &, কিংবা 
গ্রীক ০, ০* ৪, ইত্যাঁদ। রাস্কের এই সদ্ধান্তানুসারে ১৮২২ খৃষ্টাব্দে গ্রীম এবষয়ে 
পুনরালোচনা করেন ও ধ্বানি-তত্তে 191)976010) ব্যঞ্জনবর্ণের পাঁরবর্তনের নিয়মাবলীকে 
সুপ্রাতীষ্ঠত করেন। এ-আবিষ্কার মূলত রাস্ক করলেও গ্রীমের নামেই 011010+5 [.0%% 
1হসাবে তা চলে আসছে। 

ইন্দো-ইউরোপীয় নানা ভাষার তুলনামূলক আলোচনা বোপের পরে, ,কুন 11837), 
শ্লাইখের (5011510091) প্রভীতি নানা পাঁওতের হাতে ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে উঠলো, কিন্ত 
সে-আলোচনা সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানের কোঠায় উন্নীত হ'ল আরে৷ পরে । এবলদ্বের প্রধান 
কারণ 1ছল নান! প্রাচীন ভাষার 70)1109192105] 5100195-এর অভাব । াবগত শতকের 
মধ্যভাগে নানা পাঁওতদের হাতে বাভন্ন প্রাচীন ভাষার 008191955 সুপ্রাতীষ্ঠত হ'ল - 
ফ্রান্সে বুনুফ আবেস্তা ও প্রাচীন পারাঁসক [শলালি'পির গভীর আলোচন৷ করলেন, এবং 
প্রাচীন ইরানীয় ভাষার তুলনামূলক ভাষা-বিজ্ঞান গড়ে তুললেন । এই সময়ে জাম্ানীতে 
নানা পাঁওত গ্রীক লাতিন প্রভাত ভাষার ভাষাতত্ ও রুশদেশে রুশীয় পাঁওতের৷ শ্লাভীনিক 
ভাষার ভাষাতত্বের সুসংগত আলোচন৷ করলেন এবং এইসব আলোচনার ফলে 1০- 
17010681) 11100151105 সুসমৃদ্ধ হয়ে উঠলো । 

এইসব আলোচনার মধ্য 'দয়ে প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ব্ঃঞ্জনবর্ণসমূহ ও 
তাদের ক্লমপাঁরণাঁতর ধার। সম্পূর্ণভাবে নির্ধারিত হ'ল । কিন্তু কোনে। ভাষার ধ্াঁনতত্তে 
(31)0001£9' ব্যঞ্জনের চাহতে স্বরবর্ণের স্থান নির্ধারণ করাই হচ্ছে বেশী আবশ্যকীয়; 
সেআলোচনা এইবাব আরস্ত হল এবং ফরাসী পাঁওত দ'সসুর (০ 980১:৪,) ১৮৭৮ 
খৃষ্টাব্দে প্রাচীন ইন্দোইউরোপীয় স্বরবর্ণসমূহ ও তাদের ক্রমপাঁরণতির ধারা সম্পূর্ণভাবে 
নির্ধারণ করলেন। দ'সসুরের প্ৰে এ-সম্বন্ধে যে কেউ না ভেবোছলেন তা নয়, বে তাঁরা 
এ-সম্বন্ধে কেউই স্থির 1সদ্ধান্তে পৌছতে পারেন নি; দ'সসুর তা পৌঁছেছিলেন। প্রাচীন 
ইন্দো-ইউরোপীয় স্বরবর্ণের বূপ নির্ধারিত হতেই ইন্দো-ইউরোীয় নান৷ ভাষার তুলনামূলক 
1বচার সহজসাধ্য হ'ল এবং সে-সম্বন্ধে ধারাবাহক কাজ সুরু হ'ল । এ-কাজে অগ্রণী হলেন 
বুগমান্‌ 3 0£18177 ও তাঁর সহকর্মী দেলবুক (19101)0) এবং তাঁদের হাতে ইন্দো” 
ইউরোপীয় ভাষাসমূহের তুলনামূলক ব্যাকরণ গড়ে উঠলো । এই সময়ে মেইয়ের আঁবর্ভাব & 


॥ দুই ॥ 
অধ্যাপক মেইয়ে ছিলেন দ'সসুরের ছান্র ; তিন সংস্কৃত ভাবা 1শক্ষা করেন অধ্যাপক 
লোভির নিকট এবং সেই 1হসাবে তিন লেভিরও ছান্র। অধ্যাপক মেইয়ের প্রাতভ। ছিল 
বহুমুখী । প্বেই বলেছি যে তিনি ছিলেন একাধারে 00110195150 ও 1108815010181) ॥ 
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তাঁকে 001101081৭ হিসাবে কাজ করতে হয়োছিল ; তার কারণ অনেক ইন্দো-ইউরোপীন়ন 
ভাষার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা তখনে। বাঁক ছিল । সেই দিকে মেইয়ের দুষ্ট প্রথম পড়ে 
ও ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তর যে প্রথম বই শ্রকাশিত হয়-_ সে-বইয়ের নাম 7207670765 ৪৮৮ 
12771771017 21 £2771117200/52177 97 ৮1225 51279, অর্থাৎ প্রাচীন শ্রাভীনক ভাষায় 
সম্বন্ধ ও কর্মকারকের প্রয়োগ" । ধারা ভাষাবিজ্ঞানের ছায়৷ মাড়ান 'ন তশরা হয়তে৷ ভাববেন 
যে কোনে৷ ভাষায় এ দু'টি কারকের ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করা বিশেষ কষ্টসাধ্য 
ব্যাপার নয়, প্রশংসারও বন্তুও নয় । কিন্তু সে-মতবাদে আমাদের আস্থা স্থাপন করা সংগত 
হবে না। ভাষাবিজ্ঞানের দিক দিয়ে দেখলে এ-কথ স্পষ্ট বোঝা যাবে যে, কোনো ভাষার 
)011,0108% বা শব্দের রূপতত্তে সম্বন্ধ ও কর্মকারকের ব্যবহারই িশেষভাবে জ্ঞাতব্য, 
কারণ সে-ব্যবহাবের দ্বরূপ নির্ধারণ করতে পারলে সমস্ত 01070101985 বোঝা সহজসাধ্য 
হয়ে ওঠে । আর প্রাচীন শ্লাভনিক বলতে আমরা এমন একটা ভাষা বুঝি যার প্রচলন ছিল 
খৃষ্কীয় নবম শতকের প্বে। এ-ভাষায় লিখিত খৃষ্কীয় নবম শতকের ধর্মশান্ত্র পাওয়া ?গয়েছে 
এবং সেইসব শাস্ত্রের সাহায্যে প্রাচীন ভাষার রূপ কতক পাঁরমাণে ধরা যায়। কিন্তু তার 
সম্পূর্ণ ছাঁব আকতে হ'লে এঁ ভাষাগ্োঠীর আধুনক নানাভাষার তুলনামূলক 1বচার 
করা আবশ্যক । 

শ্লাভীনক ভাষাগ্োষ্ঠী বর্তমানে 'ন্রধাবিভন্ত -(১) দক্ষিণ-প্রবাহ--(ক) মাঁকদনীয় ও 
বুলগার (48০০৫00181),7301881791), নবম শতকে এই ভাষায় খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধীয় কয়েক- 
খানি গ্রন্থ অনৃদিত হয় এবং সেসব অনুবাদ খৃষীয় একাদশ শতকের পঠাথতে সংরাক্ষিত হয়েছে। 
€খ ক্লোয়াত (9519০-01:981181) বর্তমান যুগোশ্লাভ প্রদেশে নিবদ্ধ । গে) শ্লোভান 
(91৮61), এ-ভাষা হচ্ছে মুষ্টিমেয় লোকের কথ্য ভাষা এবং ত৷ ইতালী, আস্দ্িয়া প্রভাতি 
দেশের নানাস্ছানে নিবদ্ধ । :২) পাঁশ্চম-প্রবাহ- শ্লাভনিক ভাষাগোষীব পশ্চম-প্রবাহের 
প্রধান ভাষা হচ্ছে পোলিশ ও চেকৃ (৮০151) ও 0৩০1)) বর্তমানে পোলাও ও চেকো- 
শ্লোভাকিয়ার ভাষা । (৩) মূল প্রবাহ- রুশীয় ভাষা । সুতরাং ন্রিধ। বিভন্ত হবাব পৃৰে 
প্রাচীন শ্লাভীনিক ভাষার স্বরূপ কি ছিল এবং সে-ভাষায় “সম্বন্ধ ও কর্মকারকের ব্যবহার' 
€ক প্রকার ছিল তা নির্ধারণ করতে হ'লে কেবলমান্র খুর্ীয় নবম শতকের পধাথর সাহায্য 
1নলেই চলবে না, কারণ সে-প:থর ভাষ৷ হচ্ছে যাকে দক্ষিণ-প্রবাহ বলোছি; অন্যান্য 
প্রদেশের নান৷ ভাষারও সাহায্য নিতে হবে । অধ্যাপক মেইয়েকেও তাই করতে হয়েছে । 
প্রাচীন শ্লাভনিক ভাষার এআলোচনা তান নানা কাজের মধ্যে বরাবরই চাঁলয়োছলেন ; 
১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তার 15068 ৪৮. 16170010810 ৩1 16 ৮০০4০1৪17৩ 00 ৬160- 
518৬৪, (প্রাচীন শ্লাভাঁনক ভাষায় শব্দ ও শব্দের ব্যুৎপান্ত নির্ণয়), ১৯২২ খৃষ্টাব্দে 
€018.70108115 05 18 181)885 199101721১8 (পোলিশ ভাষার ব্যাকরণ ) এবং 
পাঁরশেষে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে [,9 5185 ০০920)01 (সাধারণ শ্লাভনিক )। প্রাচীন শ্লাভীনক 
জীষ। সম্বন্ধে তাঁর কাজের পারসমাপ্ত হয়েছে এই শেষ গ্রন্থে এবং এই গ্রন্থে ন্রিধা-বিভন্ত 
হবার পৰে প্রাচীন প্লাভীনক ভাষার যে রূপ ছল তার চিত্র অঙ্কন করেছেন, তার প্রাচীন 
ধ্বানাবজ্ঞান 1১0০০৪০1০৪১), ব্যাকরণ ও শব্দের রূপতত্্ব (20101701989) বিজ্ঞানসন্মত- 
ভাবে সুপ্রাতীষ্ঠত করেছেন। 


৯০৭ 


প্রাচীন গ্লাভনিক ভাষার স্বরূপ নির্ধারণেই মেইয়ের তৃলনামূলক ভাষা বিজ্ঞান নিবদ্ধ 
ছল না। তিনি গ্রীক ও লাতিন ভাষার তুলনামূলক আলোচনাও বহুপূর্বেই আরম্ত করেন । 
এ-সম্বন্ধে তার প্রথম গ্রন্থ -1)০ 7%217%25 27%7072£8075 2০14 2201271075071 101105 
( লাঁতন ভাষার শব্দরূপের কতকগুলি নৃতনত্ব ) ১৯০৬ থুষ্টাব্দে এবং ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে 
41087022172 77520717622 12. 12772%6 275৫%6 (গ্রীক ভাষার ইতিহাসের প্রথম 
খসড়। ) প্রকাঁশত হয় । গ্রীক-লাতিনের তুলনামূলক বিচারের পরিসমাপ্তি হয় এক 1বরাট 
গ্রহে _ 0727717110775 ৫971170762 765 1272225 0125517%65 (গ্রীক ও লাতিন 
ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণ )। এপ্রন্থ 1তাঁন তার প্রধান ও প্রথম শিষ্য ভাঁদ্রয়েসের 
(৮০1৫17%-১) সহায়তায় শেষ করেন। শ্রাভানক ও গ্রীক লাতিন ছাড়া তান ইউরোপের 
আব-একি ভাষাগ্োষঠীর আলোচনা করতেও পরাজ্মুথখ হন নি। সে-ভাষাগোষ্ঠী হচ্ছে 
জর্মীনিক | এ-ভাষা নিয়ে বহু আলোচনা প্ববর্তী পাঁওতেরা করলেও ইন্দো-ইউরোপীয় 
ভাষাতত্বের দিক 'দয়ে সে-সন্বন্ধে তার নিজের বন্তব্য ছিল এবং সেই কারণে তান ১৯২৭ 
খৃষ্টাব্দে তাঁর ০2720:5725 26767220295 19772425. £6771167717455 ( জর্মানক 
ভাষাসমূহের সাধারণ স্বরূপ * নামে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। 

অন্]াঁদকে এঁশয়ার নানা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে তান সংস্কৃত নিয়ে কোনো 
[বশেষ কাজ করেন 'ন সত্য (কারণ সৌদকে অনেক কর্মী ছিলেন ), 'কন্ত প্রাচীন 
ইরানীয়, পারাঁসক, আশেনীয় প্রভীতির ভাষার আলোচনায় তিনি শীষস্থানীয় হয়োছলেন। 
প্রাচীন আর্মেনীয় (47610671810) ভাষ৷ সম্বন্ধে তাঁর প্ৰে বিশেষ কোনো আলোচনা হয় 
ন, অথচ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর তৃলনামূলক আলোচনায় আর্মেনীয় ভাষাকে বাদ 
দেওয়া চলে না । কাবণ এ-কথা ঠিক যে আমেনীয় ভাষা ইন্দো-ইরানীয় ৬াষার উপশাখ৷ 
নয় এ হচ্ছে একট পৃথক শাখা । এ-ভাষার প্রাচীন কোনো নিদর্শন নেই ; খৃষীয় নবম 
শতকে এ-ভাষায় খুষ্তধর্মের পাঁথপন্র অনূদিত হয় আর সেই অনুবাদই হচ্ছে এ-ভাষার 
প্রধান প্রাচীন ীনদর্শন । এইসব প্রাচীন নিদর্শন ও আধুনক আর্মেনীয় ভাষার সাহায্যে 
অধ্যাপক মেইয়ে তার প্রাচীন রূপ 'নিধারণ করতে দৃঢ়সংকল্প হলেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর 
55246552275 27071712272 6০770027621 25 £ 27771571267 042557746 
( প্রাচীন আর্মেনীয় ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণ ) এবং ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে 44140777571- 
5০7725 15167776771677%67 প্রকাশিত হয়। 

আবেস্ত। ও বিশেষভাবে আবেস্তার প্রাচীন অংশ গাথা নিয়ে মেইয়ের অনেক আলোচন৷ 
আছে। এ-সম্বন্ধে তাঁর উল্লেখযোগ্য পুন্তকা আছে--77 07৬ ৫0971)276710259 5247 
165 £2:/% 1 ?কন্তু সেআলোচনাকে যুত্তিতর্কের দ্বার সুপ্রাতিষ্ঠত করবার জন্যই তান 
প্রাচীন পারাঁসক ভাষায় তুলনামূলক আলোচনা করেন । প্রাচীন ইরানীয় ভাষায় ?লাখত 
কোনে গ্রচ্ছ আমরা পাই না, কালক্রমে এভাষ নান! শাখায় বিভন্ত হয়, যথা-জেন্দ ( যে- 
ভাষায় আবেস্তা লিখিত ), সুপ্দীয় ( 5১৪৪॥ )_ সমরকন্দ অণ্ুলের প্রাচীন কথ্য ভাষ৷ 
ও পহলরবা_ য৷ হতে ফাসাঁ ভাষার উৎপাঁন্ত। প্রাচীন পারসিক হচ্ছে সেই ভাষ। ঘা খৃ্প্ব 
ষ্ঠ ও পণ্চম শতকে ইরানীয় সাম্রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশের কথ্য ভাষা ছিল । 

এই ভাষাতেই দয়াযুস (1991195), জারক্পেস (%.57%65) প্রভাত সম্রাটদের শিলালিপি 


৯০৩ 


লিখিত হয়োছল । এইসব উপাদানের সম্পূর্ণ আলোচনা না হ'লে প্রাচীন ইরার্নীয় ভাষার 
স্বরুপ নির্ধারিত হবে না। এ-কথা মেইয়ে বুঝোছলেন এবং সেই কারণে তিনি ১৯১৩ 
খৃষ্টাব্দে তাঁর 07277772176 ৫ 7772৮ 2৪756 (প্রাচীন পারাঁসক ভাষার ব্যাকরণ ), 
প্রকাশ করেন। এবং তাঁরই 'নির্দেশানুসারে তাঁর একজন প্রধান শিষ্য গোথও (08000190) 
মধ্য-এশিয়া হতে আবিষ্কৃত পুথিপন্রের সাহায্যে প্রাচীন সুণ্দীয় ভাষার ব্যাকরণ আলোচনা 
করেন। গোিওর সুণ্দীয় ব্যাকরণের প্রথম ভাগ মাত্র (01807108116 90801815) 
প্রকাঁশত হয়, 1কস্তু সেককাজ সম্পূর্ণ করার পৃৰেই ইউরোপের মহাযুদ্ধে তাঁর ডাক পড়ে ও 
তিনি মৃত্যুমুখে পাঁতত হন। যুদ্ধে যোগদান করবার পৃবে [তান সমরকন্দ ও পামির অণ্লে 
প্রাচীন সুগ্দীয় ভাষার আধুনিক নানা শাখা-ভাষার আলোচনা করেছিলেন। মেইয়ের অন্য 
এক কৃতী ছান্র বেনভেনিস্ত (85৮০01319) সম্প্রাত গ্রোথিওর অসম্পূর্ণ গ্রন্থ শেষ করেছেন 
এবং মেইয়ের অনুপ্রেরণায় প্রাচীন সুপ্দীয় ভাষার তুলনামূলক সম্পূর্ণ ব্যাকরণ প্রকাশিত 
হয়েছে। এ-গ্রন্থের কথ উল্লেখ করলাম এইজন্য যে, মেইয়ের ধারণা ছিল এইসব ইরানীয় 
ভাষার স্বরূপ উদ্ধার কর! সম্ভব হবে । শুধু আবেস্তার সাহায্যে সে-কাজ হতে পারে না, 
তার কারণ আবেন্তার ভাষ৷ হচ্ছে প্রাচীন ইরানীয় ভাষার একটি শাখামান্র। আর সে-ভাষাও 
যেলাঁপতে সংরাঁক্ষত হয়েছে সে-ীলীপতে কোনে৷ ভাষার নিজস্ব রূপ বজায থাকতে পারে 
না ; কারণ সে-লাঁপিতে স্বরবর্ণ 'লখবার কোনো উপায় নেই, লেখা চলে শুধু ঝঞজনবর্ণ। 
এই কারণে বৈদিক যুগের ভারতীয় আর্য ভাষার রূপ আমরা যত স্পষ্টভাবে ধরতে পাব, 
প্রাচীন ইরানীয় ভাষায় তা পারি না। 

পাঁরশেষে ভাষাতত্তের দক 'দয়ে মেইয়ে আর-এক নৃতন ভাষার আলোচনাও আত 
দক্ষতার সঙ্গে করেছিলেন । মধ্য-এাঁশয়া হ'তে পল পোঁলও যে-সমস্ত প্রাচীন পহাঁথপন্ত 
সংগ্রহ করে আনেন তন্মধ্যে কতকগুলি পথ হতে লেভি এক নৃতন ইন্দো-হউরোপায় 
ভাষার সন্ধান পান, তার উদ্ধার সাধন করেন ও অর্থানর্ণয় করেন। এ-ভাষাকে পৃবে 
[০৮1)81181 9 বলা হ'ত কিন্তু সম্প্রাতি তার প্রকৃঙ নাম যে ঝুচায় অ সম্পূর্ণভাবে 
1নর্ধারিত হয়েছে । মেইয়ে এই ভাষার তুলনামূলক 1বচার করে নান৷ প্রবন্ধে গুমাণ করেন 
যে এ-ভাষা হচ্ছে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর অর্তভূন্ত একটি নৃতন ভাষা, যা ব্তমানে 
সম্পূর্ণভাবে লোপ পেয়েছে। 


॥ তিন ॥ 

এ পর্যন্ত মেইয়ের যে-সমস্ত কাজের উল্লেখ করেছি তা হতেই সম্পূর্ণ বোঝা যাবে যে 
তাঁর প্রাতভা কতট। বহুমুখী ছিল। কিন্তু এসব 'বাঁভন্ন ভাষা নিয়ে গভীর আলোচন। 
করবার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতত্বুকে সুগ্রতীষ্ঠত করা । ইন্দো- 
ইউবোপায় 11080150163 সম্বন্ধে তাঁর প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৯৭ থুষ্টাব্দে। এ-বইয়ের 
নাম ছচ্ছে--102 27720627022 72210577127 +7267715.0221276' এবং এ-বইয়ে 
তান প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় একটি মূল ধাতুর নানা দক নিয়ে আলোচন৷ 
করেছেন। ইন্দো-ইউরোপায় 11780151108 সম্বন্ধে তাঁর প্রধান বই এবং এক হিসাবে সে- 
1বজ্ঞান সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে । এন্্রন্থ হচ্ছে তাঁর প্রধান 
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কিন্ত । এ-বইয়ের নাম--17170206107 16122 60777070416 265 
1271225 1%40-15870062717/95--_ অর্থাৎ 'ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-সমূহের তুলনামূলক 
আলোচনার ভূমিকা ।* পূর্ববতাঁ পাঁগতদের এবং মেইয়ের নিজের অনুসন্ধানের ফলাফলের 
উপর এ-বই প্রীতাষ্ঠত। প্ববর্তী পাঁওতদের আলোচনার ভিতর অসংগত ও আনুমানিক যে- 
সবা সদ্ধান্ত ছিল তা 'তাঁন সম্পূর্ণভাবে বর্জন করেছেন, এবং ইতিমধ্যে তাঁর নিজের ও 
অন্যের নানা নৃতন অনুসন্ধানের ফলে নৃতন নৃতন ইন্দো-ইউরোপাঁয় ভাষ৷ সম্বন্ধে জ্ঞান প্রসার 
লাভ করবার জন্য পূর্বে যেসব সিদ্ধান্ত ছিল হাক্ষ। সেগুলিকে তিন বিগ্ঞানের কোঠায় 
সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত করেছেন। 

ইন্দো-ইউরোপীয় 1178:১০০9 সম্বন্ধে এখানে বস্তুতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়, তবে 
মূল ইন্দো-ইউরোপীঁয় ভাবার স্বরূপ যেভাবে নির্ধারিত হয়েছে সে-সম্বঞ্ধে কিছু বল। অবান্তর 
হবে না। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমূহের তুলনামূলক বিচারে যে-সমস্ত ভাষার কথা ওঠে 
সেগ্ল হচ্ছে_ 

(১) ইন্দো-ইরানীয় _ ক বোদক ও সংস্কৃত ভাষা! এবং এস-ভাষ! হতে উদ্ভৃত মধ্যযুগের 
প্রাকৃত ভাষা ও আবুঁনক ভাবা । ও) ইবানীয়-আবেস্তার ভাষা, যাকে বল৷ হয় জেন্দ, 
পহ্নবী, পারাঁসক | খৃষ্প্র ষষ্ঠ ও পণম শতকের ?শলা লী পর ভাষা ), সুপ্দীয় ও পামর 
এবং ককেসাস পৰতের অন্তঃপাতজী নান। স্থানের কথ্য ভাষা । 

(২ গ্রীকৃ- প্রাচীন গ্রীক খৃষ্টপ্ৰ সপ্তন শতকে যে-চারটি প্রধান শাখায় বিভন্ত হয়োছল 
তা এঁ-সনরের নানা শিলালাপির ভাষ। হতে জান। যায়; হোমারের কাব্য গ্রীক সাহতে।র 
সবচাইতে প্রাচীন গ্রন্থ হ'লেও তার ভাষ। আঁবভন্ত গ্রীক ভাষার 'নদর্শন নয়। 

(৩) ইতালো-কেলাতক্‌ (1191০-০610০ )-ক) লাতিন, এবং ইতলীর অন্যান 
স্থানের প্রাচীন ভাষা. খ। কেল্তিক্‌, প্রাচীন গলদেশে, বটানী, কর্নওয়াল প্রভৃতি প্রদেশের 
ভাষ৷ এবং আইরিশ । 

(৪) জন্মানক--এ-ভাষা বহু শাখায় বিভক্ত, এবং বর্তমান কালে জাম্মানী, নরওয়ে, 
সুইডেন, দেনমারক, হল, বেলজিয়াম ও ইংলঠাণ্ডে প্রচালত। 

(&) শ্লাভানক্চ ও বান্ীতক; শ্লাঙানক স্বন্ধে প্বেই বলোছ; বালাীতক হচ্ছে 
[লথুয়োনয়ার ভাষ। এবং প্ুশিয়া দেশে এ-ভাবা প্রাচীনকালে প্রচাল৩ ছল, 1ক্তু সে- 
দেশে ৩ অধুনালুণ্ত। 

(৬) আলবানা« 

(৭) আশেনান 

(৮) কুচীয়-তুখারীয় (এই নৃতন আঁবঙ্কুত ভাষাকে অনেকে ইঅলো-কেলাতিক্র 
অন্ত“ভুস্ত মনে করলেও এর প্রকৃত স্থান এখনে 'নার্দঘ্ট হয় নি )। 

এইসব ভাষ৷ যে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা হতে উদ্ভৃত তাতে কোনে৷ সন্দেহ নেই। 
তাদের মধ্যে সমজাতীয় শব্দ আছে বলেই যে এশীসদ্ধান্ত কর! হয়েছে ও নয়; তাদের 
প্রত্যেকের ধ্বানাবজ্ঞান (900198 ), এবং শব্দের রুপতত্তের (14010190198 ) 
পুঙ্খানুপুজ্খ আলোচনা করেই এপাঁসদ্ধান্ত সুদৃঢ় করা হয়েছে। ধবানবিজ্ঞানের দিক দিয়ে 
আলোচনা করলে এসব ভাষাকে প্রধানত দু'ভাগে ধ্বভন্ত কর যায়। কতকগুলি ভাষায় 
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“একশত' বলতে আমবা সংস্কৃত 'শতম্‌-জাতীয় শব্দ পাই ( সংস্কৃত শতম্‌, জেন্দ সত'ম্‌, 
শ্লাভনিক সুতো, বালুতিক শিম্তস ইতযাঁদ ) এবং অন্যান্য ভাষায় পাই কেন্তুম জাতীয় 
শব্দ (লাতিন কেব্তুম, কুচীয়-তুখারীয় কন্তু, গোলক কান্ত, গ্রীক-এ-খাতোন্‌ ইত্যাদি )। 
এথেকে সংক্ষেপে বলতে গেলে আমরা বলতে পার যে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা 
কালক্রমে দু'টি প্রধান শাখায় 'বিভন্ত হয়, একটিকে বলতে পার কেন্তুম-শাখা অন্যটি শত'ম 
শাখা । প্রথম শাখা হতে গ্রীক, ইতালো-কেল্তিকৃ জর্মানিক, কুচীয়-তুখারীয় ইত্যাঁদ ; 
অন্য শাখা হতে শ্লাভনিক, ইন্দো-ইরানীয় প্রভাতি উদ্ভূত হয়েছে । 

কেন্তুরম ও শত'ম শাখার নান৷ ভাষার ক্রমাঁববর্তন অনুসন্ধান করে ও তাদের তুলনামূলক 
1বচার করে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ধ্বনিতত্ত উদ্ধার করা হয়েছে এবং সে-ভাষার 
স্বর ও বাঞ্জন বর্ণসমূহের রূপ ধর৷ পড়েছে । একাটি উদাহরণ দিলেই এ-কথা স্পষ্ট ধৰা 
পড়বে। সংস্কৃত শতম, জেন্দ-সত ম্‌ শ্লাভীনক সুতো, বালতিক-শিমৃতস্‌ ও লা'তন্‌, কেন্তুম 
কুচীয়-তুখারীয় কল্ত্‌ প্রভীত শব্দের ধান তুলনা করলে বোঝা যায় এই শব্দসমূহের প্রথম 
ব্ঞ্জন আমরা 'বিভন্নরূপে পাই, শ, স, ক হত্যা । সুতরাং মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় 
এ-স্থানে এমন একটি ব্যঞ্জন বর্ণ ছল যা শ, স, ক, এর কোনোটিই নয়। অথচ তা ছিল 
এমন একাঁট বর্ণ য৷ হতে শ, স, ক প্রভাত ব্ঞজন উদ্ভূত হয়েছে এবং সেই কারণে তার রূপ 
ধরা হ'ল $”, এই জাতীয় তুলনার দ্বারা মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় সমস্ত ব/ঞ্জন ও 
স্বরবর্ণের রূপ উদ্ধার করা হ'ল। এই ধ্বানতত্ব হতে সম্পূর্ণভাবে ধরা পড়ে যে প্রাচীন 
ইন্দো-ইউরোপীয় ধ্বনি পরবর্তীকালের কোনে৷ ভাষাই সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করতে পারে ?ীন, 
ক্লমাববর্নের ফলে নৃতন পারিপাঁ্বক অবস্থার মধ্যে তা বহুপারিমাণে বদলেছে। যথা, 
সংস্কৃতে আমর! স্বরের অ পাই. অথচ সেই “আয়ের স্থানে, শ্লাভনিক ভাষায় €, ০ এবং 
আশ্নেনীয়, ইঅলো-কেল্তিক প্রভাতি ভাষায় ৪, ০, & পাই। এই তুলনায় স্পষ্ট ধরা যায় 
যে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় এমন তিনাট স্বরবর্ণ ছিল-_-*৩, *০, *৪ যার প্রাচীন রূপ 
সংস্কৃতে সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে মাত্র একটি স্বর অয়ে দাড়িয়েছে। 

এই একই প্রণালীতে নানা ভাষায় শব্দের বাভিন্ন রূপ ও প্রয়োগ তুলনা করে মূল- 
ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার 7১000019853 প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । নান ধাতুর রূপ তুলনা 
করলে আমরা প্রাচীন বভীন্তর রূপের খোজ পাই। যথা-তৃতীয় পুরুষ, বহুবচনে সংস্কৃত 
অভরন্ত, গ্রীক 9০10০, লাতিন 5০04০-01-7 প্রভৃতি হতে বুঝতে পারি যে মূল ইন্দো- 
ইউরোপীয়তে ধাতুর তৃতীয় পুরুষ বহুবচনে 'বিভান্ত ছিল -০00০। 

এ-সম্বন্ধে আর বৌঁশ কথা বলবার আবশ্যক নেই । পৰে যা বলোঁছ ত৷ হতে ইন্দো- 
ইউরোপীয় ভাষাবজ্ঞানের নানা সমস্যার জটিলতা বোঝা যাবে। প্রাচীন ইতিহাসে এ- 
ভাষাবিজ্ঞানের অবদান তুচ্ছ নয়। মূল ইন্দো-ইউরোপায় ভাষার নানা শাখায় ধর্ম, সমাজ 
ও সভ্যতার বাঁভলন ধার সম্বন্ধীয় যেসব সমজাতীয় শব্দ আছে সেগু'ীলর তুলনা করলে 
আমরা প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় সভ;তার ইতিহাস সম্বন্ধে যেসব তথ) সংগ্রহ করতে পারি 
তার দ্বারা একট প্রাচীন জাঁতর সম্পূর্ণ 'চন্র অঙ্কন করতে ন৷ পারলেও বোঁদক যুগের 
সভ্যতার উৎপাঁত্ত সম্বন্ধে প্রচালত নানা অদ্ভুত মতবাদের ভ্রমপ্রমাদ সহজেই ধরতে পারি। 
এই ভাষাবিজ্ঞানের সাহায্যে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার প্রসার এবং সে-প্রসারের ধারা ও 
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কাল সম্বন্ধেও যে অনুমান করতে পারি সে-অনুমান কোনো দিন পরম সত্যে পরিণত না 
হলেও ব্যবহারিক সত্য হিসাবে গণ্য হতে পারে। এবং এই ভাষাবিজ্ঞানের সাহায্যে এ 
কথাও আমর! দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি যে বেদ খৃষ্টের জন্মের সম্তর হাজার কেন পাচ 
হাজার বংসর পূর্বেও রাঁচত হয় নি। এই বিজ্ঞানের নান! দৃঢ় সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমাদের 
অনবধানতার জন্যই তথাকাথত পাঁওতসমাজে এখনো বহু হাস্যকর মতবাদ চলে আসছে। 

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতত্বের আর-একটী শ্রেষ্ঠ অবদান হচ্ছে সাধারণ ভাষা বিজ্ঞান 
বা 2906181 11702015095 সন্বন্ধে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতত্বের আলোচনায় বিশেষ 
1বশেষ পাঁরপার্শ্বক অবস্থার মধ্যে বাভন্ন ভাষার ধ্বনির ও রূপের কক পাঁরব্তন ঘটে 
সে-সম্বন্ধেও ্ছির সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। সেই ভাষা-গ্োষ্ঠীর বহু ভাষার তুলনা করতে 
হয়েছে এবং সেই কারণে £6716781 110%01১0105 অনেক পাঁরমাণে লাভবান হয়েছে । 
এই দিকে পাঁওতমণ্জলীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করবার জন্যই মেইয়ে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তাঁর 
1:17284151172 77251071756 2 1171£21581956 26/16/7216 নামক গ্রন্থ প্রকাশ 
করেন । মেইয়ের নান৷ প্রবন্ধের কথা এপর্যন্ত বাঁল 1ন, বলবারও প্রয়োজন নেই৷ যা বলোছ 
তা থেকেই একথা [নিঃসন্দেহে বলা চলে যে ভাষাতত্র ও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বিজ্ঞানের 
ইতিহাসে মেইয়ের নাম চিরস্মরণীর হয়ে থাকবে। 
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সিল্ভ্য। লেভি 


অধ্যাপক 'সিলভ্যা। লেভি কিছুকাল পূর্বে কোনো-এক অধিবেশনে সভাপাতত্ব করবার 
সময় হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পাঁতিত হয়েছেন । 'তাঁন ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে 
জন্মগ্রহণ করেন ও প্রায় পণ্চাশ বৎসরকাল প্রথমে সোরবোনে ও পরে কলেজ দ' ফ্রান্সে 
সংস্কৃতভাষা ও ভারতীয় কীষ্টর অধ্যাপক ছিলেন। এ-দেশের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পারচয় 
তিনবার ঘটেছিল-_ প্রথম ১৮৯৭-৯৮ খৃষ্টাব্দে যখন 1তাঁন নেপালের প্রাচীন ইতিহাসের 
উপাদান সংগ্রহের জন/ নেপালে 1কণছুকাল আতবাহিত করেন, দ্বিতীয়বার ১৯২১-২২ 
খৃষ্টাব্দে তান রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে বিশ্বভারতীতে এক বৎসর অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করেন 
ও কলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়েও কয়েকটি বন্তুতা দেন, শেষবার ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে তাঁন জাপান 
হতে স্বদেশ প্রত্যাবনের মুখে এদেশে আসেন । 

এ-দেশের সঙ্গে তণর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ দীর্ঘকালস্থায়ী না হ'লেও লোভর নাম এ-দেশের 
শাক্ষত সমাজের নিকট সুপাঁরচিত। তার কারণ 'তাঁন প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে ভারতের 
পুরাতত্ব নিয়ে আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন । আর যেসব ভারতীয়ের৷ হয় ফ্রান্সে না হয় 
এদেশে তাঁর সংস্পর্শে এসোঁছলেন তাঁরা সকলেই তাঁর ঝঃবহারে মুগ্ধ হয়েছিলেন। বহু 
দেশের ছান্র তাঁর ?নকট অধ।য়ন করেছে সেই 'শিষ্যমগলীর সঙ্গে তাঁর একট। সহজ মধুর 
সম্বন্ধ ছিল যার ফলে সকলেই তাঁর গুণে আকৃষ্ট হয়োছিল । লোভি ছিলেন শ্বভাবকোমল 
ও প্লেহশীল-_ৃতাঁন ?বদেশী ছাত্রদের নানাভাবে সাহায্য করতেন ও সাহায) করবার জন্য 
প্রস্তুত থাকঙেন-- যাতে প্রবাসের কষ্ট লঘু ও বিদেশ স্বদেশে পারণত হ'ত । লেভির এই 
সন্নেহ ব্যবহারের জন্য শুধু যে ভারতীয় ছান্রেরাই তাঁকে শ্রদ্ধা করত ও নয়, সুদূর জাগান, 
চীন, ইন্দোচীন জাভা, শ)াগ, আমোরিক। ও ইউরোপের নান৷ দেশের শিষ্যমগলীই তাকে 
এত ভালোবেসে ফেলেছিল যে তাঁর িদেশযান্রায় বা কঠিন অসুস্থতায় সকলকেই বিচলিত 
হয়ে পড়তো । এই শষামণ্ডলীর জন্য লোভির দরজা সবসময় উন্মন্ত থাকতে৷ আর ত৷ 
ছাড়া প্রাত শাঁনবারে তাঁর বাড়িতে তারা সকলে সমবেত হ'ত। যাঁরা লোভর প্রাচীন ছাত্র 
এবং ধীাদের ভিতর দু'একজন লোভর মৃত্যুর পূর্বেই মারা যান (- ইউবের, লুই ফিনো--) 
তাঁরা সকলে লোভর অধ্যাপনার পণ্াবংশাঁত বৎসরে যেশ্রদ্ধাঞ্জাল দেন ভাতেই তাঁদের 
শ্রদ্ধার গভীরতার পাঁরমাপ পাওয়া যায়। এই প্রাচীন ছান্রদের মধ্যে অনেকেই-পল 
পেলিও, (৮৪91 ৮5]1119), ফুশে (7080167), ফনো (1015 71006), ইউবের 
( চা. 70০৫7), জুল রক (016১ 8191) ) মাস্পেরো (76011 1/851979 ) প্রমুখ 
সকলেই 'বশ্বাবখ্যাত পাঁগুত। 

ফ্রালে লোভ পাওত্যের সেই ধার অনুসরণ করেছিলেন যে ধারার প্রবর্তক ছিলেন 
ইউজেন ঝুনুফ (1688906 8871০00£) ও পাঁরপোষক ছিলেন আবেল বেরগে 
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(০61 961881806) ও এমিল সেনার (6. 50817 )। বুনুফের সময় থেকে শতাধিক 
বৎসর গত হয়েছে-কন্তু তাঁর কাজের মূল্য এখনো 1কছুমান্র ক্ষুগন হয় নি। আঁকাতিল 
দু-পেরে (%7985611 ৫০ 1১০]310। প্রাচীন ইরানের ধর্মশান্ত্র আবেন্তা উদ্ধার করে যখন 
ইউরোপীয় পাঁগুতদের সামনে দিলেন তখন যে সব পাঁওত সেই প্রাচীন গ্রন্থের ভাষা ও 
ভাব নিয়ে আলোচনা করলেন তাঁদের মধ্যে বুঁনুফ হচ্ছেন শীর্ষস্থানীয় । ঝু'নুফ তাঁর কঠোর 
সাধনার দ্বারা আবেস্তার আলোচনায় পরব্তাঁ পাঁগতদের পথপ্রদর্শক হলেন - তাই তাঁর 
গ্রন্থ ১৮৩৩-৩৫ খুষ্টাব্দে প্রকাশিত হলেও এখনো সমাদরণীয়। 'কন্তু বুনুফ ছিলেন 
কলেজ দ' ফ্রান্সে (0911986 ৩ [7181)০9 ) সংস্কৃতের অধ্যাপক | তাই ১৮৪৩ খুষ্টাব্দের 
পর তিনি আবেস্তার আলোচন৷ ছেড়ে দিয়ে সংস্কৃত বৌদ্ধ-সাহত্যের আলোচনা সুরু করেন। 
তখন নেপাল থেকে হজসন (770908507 ) ইউরোপে বহু সংস্কৃত পুশথপন্র পাঠিয়েছেন। 
এইসব পুশথর সাহায্যে ঝুনৃফ বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে যে বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন করলেন _17170- 
22101607702 £ 77510772204 17392122/757772 177167 সে-গ্রন্থেও রয়েছে নৃতন পথের 
পরিচয় । এই সংস্কৃত বৌদ্ধ-সাহত্যের সঙ্গে যথাসন্তব মাণ্টু মঙ্গোল, িব্বতী ও চীনা বৌদ্ধ- 
সাঁহত্যের তুলনা করে তান বৌদ্ধসাহতের যে-খসড়। দিলেন তাকে আমরা এখনো 
উপেক্ষা করতে পার নে। 

বুনুফের কথা তুলবার কারণ এই যে ?তাঁনই ইউরোপীয় পাওতদের মধ্যে প্রথম 
ভারতীয় কৃষ্টর ব্যাপকতা সম্বন্ধে অবধানচিত্ত হয়েছিলেন, আর তিনিই প্রথম বুঝতে 
পেরোঁছলেন যে সে-কুফির প্রাচীন ইতিহাস কেবলমান্র সংস্কৃত সাহিত্য থেকে উদ্ধার হ'তে 
পারে না। বুনুফের পর ফ্রান্সে যান সংস্কৃত সাহত্যের আলোচনায় পথপ্রদর্শক হলেন 
তার নাম হচ্ছে আবেল বেরগেঙ ( 4৮০1 77£81876 )। আবেস্তার আলোচনায় ঝু'নুফের 
যে স্থান বোদক গবেষণায় বেরগেঙেরও সেই স্থান। ইউরোপ্পে তার পৃবে ধারা বেদ বা 
বোঁদক সাহত্য নিয়ে আলোচনা করেছিলেন তারা কেউই ঠিক পথ খুজে পান ?ন। 
বেদের অর্থ নির্ণয়ে তারা অনেক স্থলেই হয় সায়ণভাষ্যের নঠায় পরবর্তী সাহতের না-হয় 
কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন- সেইজন্য প্রায়ই তাঁরা একই শব্দের নান অর্থ নির্ধারণ 
করে অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি করোছলেন। 1কন্তু বেরগেঙ প্রথম দেখাতে চেষ্টা খরলেন যে 
বোঁদক ভাষার সাহায্যেই বেদের অর্থ নির্ণয় না করলে তার কদর্থ করা হবে, কারণ 
পরবর্তীকালে শান্ত্রকারেরা বেদের সাঁঠক অর্থ ভূলে গেছেন। বেরগেঙের শাণিত অর্থ সব- 
সময়ে গ্রাহ্া না হ'লেও তান খণ্েদের নান! মওলের তুলনামূলক বিচার করে-মগ্লগুলির 
যে-পারম্পর্য নির্ণয় করলেন ও তাঁর 1বরাট গ্রন্ছ_-17,2 75172107 /627116 ৫1' 217769 
12577772522 71£৫4-এ বোঁদক দেবতাদের যে-স্বরূপ নির্ধারণ করলেন তা আধুনিক 
পাঁওতের৷ স্বীকার করে নিয়েছেন। তা ছাড়া বোদিক 17.1577161811017-এ ভিন যে- 
প্রণালী অবলম্বন করলেন ত৷ পরবততাঁ পাঁওতদের অনুসরণীয় হ'ল । বেরগেঙ ৪২ বংসর 
বয়সে তাঁর কাজ অসম্পূর্ণ রেখে আম্পসের হমানী গহ্বরে মৃত্যুমুখে পাঁতিত হ'ন, কিন্তু 
বোঁদক গবেষণ। ও বৃহত্তর ভারত, বিশেষ করে চম্পার প্রাচীন ইতিহাসের উদ্ধারকার্ষে তাঁর 
নাম স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। 

বেরগেঙের কথা উত্থাপন করতে হ'ল তার কারণ লোভ হচ্ছেন বেরগেঙের শিষ্য আর 


১০৯ 


লেভি নিজেই চেয়েছেন যে তাঁর সম্বন্ধে যাঁদ কেউ চার লাইন চিখতে চায় তার ভিতর 
অন্তত তিন লাইন যেন বেরগেগের সম্বন্ধে লেখা হয়। বেরগেঙের শিষ্যত্ব গ্রহণে লোভিকে 
পরামর্শ দেন বিখ্যাত এীতহাসক রেনণ (17063. [২6817 )। লেভ যে সে-শিষ্যত্বের 
সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই । বূনুফ ও বেরগেঙের প্রভাবে লেভির প্রাতভা 


বহুমুখী হয়ে উঠোছল - ঝুঁনুফের প্রভাবে তাঁর দৃষ্টির ব্যাপকতা ও বেরগেঙের শিক্ষায় 
তীক্ষত৷ লাভ করোছিল। 


যেসব পাঁওত ভারতের পুরাতত্ব আলোচনা করেছেন লোভি তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় । 
তার কারণ এ নয় যে 1তাঁন বহু ভাষাবিৎ ছিলেন । তিনি সংস্কৃত ভাষা জানতেন, কস্তু সে- 
ভাষায় তাঁর চাইতেও বড় পাওত জন্মেছেন। 1তাঁন চীন৷ ও 1তিন্বতী ভাষায় পাঁওত ছিলেন_ 
1কন্তু তাই বলে তাঁকে ১।00198156 অথব। [199181015. বল! চলে না। মধ্য এঁশয়ার 
'ছন্ন পুশথপন্র থেকে তান লুপ্ত ভাষার উদ্ধারসাধন করোছলেন-_1ক্তু সে-কাজে অন্যান; 
পণ্ততও আত্মীনয়োগ করেছেন। লোভির পাওত্যে বিশেষত্ব হচ্ছে তাঁর মধ্যে এই সমস্ত 
[বদ্যার একন্র সমাবেশ হয়োছল-- আর সেই সমস্ত বিদ্যাকে তান নিয়োগ করেছিলেন 
ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের উদ্ধারকস্পে । 

লেভি প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন যে ভারতবর্ষের ইতিহাস কেবলমান্র ভারতীয় 
সাহত্য হ'তে উদ্ধার কর৷ সম্ভব নয়। ভারতীয় সাঁহত্ে এীতহাসিক রচন৷ নেই বললেই 
চলে, কোনে। প্রাচীন গ্রচ্থকারের রচনার কাল সতিক 'নর্দেশ করবার মতে উপাদান সে- 
সাহত্যে নেই, শিলালাঁপ ঝ৷ প্রাচীন মুদ্র। থেকে রাজাদের নাম পাওয়া যায়, রাজনোতক 
ইতিহাসের উপাদান ত৷ থেকে কিছু সংগৃহীত হতে পারে, ?কন্তু দেশের বা জাতির সত্যকার 
ইতিহাস সে-উপাদানের সাহায্যে আঁঙ্কত হ'তে পারে না। এ ছাড়া, ভারতের প্রাচীন 
সাঁহত্য আংাঁশকভাবে বিনষ্ট হয়েছে, বপূল বৌদ্ধ সাহত্র প্রায় তিন-চতুর্াংশ শুধু চীন। 
ও তিন্বতী অনুবাদে পাওয়৷ যেতে পারে । এসব কারণে লোভর দৃঁষ্ট প্রথম থেকেই চীন৷ ও 
তিব্বত সাহত্যের দ্ব'রা আকৃষ্ঠ হয়। 

লোভির প্রথম বই 6 7%22175 77728. ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এ-বইয়ে 
[তান প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতীয় নাট্যশান্তর ও নাটকের ক্রমবিকাশের 
আলোচন। করেন। তার পৃবে জার্মান পাঁওত 'বীন্দশ (ড/100150)) দেখাবার চেষ্টা 
করোছলেন যে গ্রীক প্রভাবেই হচ্ছে ভারতীয় নাটকের জন্ম । লেভি এমতবাদ খণ্ডন করে 
প্রমাণ করেন যে, যে-মনোবৃন্ত থেকে ভারতীয় নাটকের জন্ম সে হচ্ছে ধমভাব_ আর সে 
1হসাবে ভারতীয় নাটক তার স্বকীয়ত৷ বরাবর রক্ষা করেছে৷ 16 775976 £71215% প্রায় 
অধশতাব্দী পূর্বে লেখা হলেও এখনে। যে সে-বই তার শ্রেষ্ঠত্ব হারায় নি তার সাক্ষ্য সম্প্রাত 
[কথু (০০:5৮) তার নৃতন 14708 20727/6 গ্রথে দয়েছেন। লেভির এ-বই পড়তে 
সকলেরই ভালে৷ লাগে, তার কারণ লোভর লেখা হচ্ছে সরস- যে-গুণ সাধারণত এ-জাতীয় 
লেখার মধ্যে পাওয়া যায় না । স্টাইল 1হসাবে লোভ রেনাঁর শিষ্য; সুতরাং হীতহাস বা 
আলোচনামূলক প্রবন্ধে রচনারীতিতে লোভ বরাবর রেনাঁর আদশই অনুসরণ করেছেন। 

76 77620617196 [লিখবার পর নেপালের হীতিহাস ৪ 14974! ছাড়। লেতি 


৯৯০ 


আর কোনো সত্যকার বই লেখেন নি। ঠার সম্বন্ধে বেরগেঙের ভবিষ্যং-বাণী সফল হয়েছে 
_বেরগেঙ তাকে বলেছিলেন যে, 'লোভ তুঁম যাঁদ বই চিখতে চাও তাহলে পঁচিশ বৎসর 
বয়সের প্বে তা লিখে ফেল--পরে আর বই িখতে পারবে না” । 1.2 7/%22/76 17127. 
লেখা শেষ হয় যখন লোৌভর বয়স চারশ বংসর। 

নৃতন বই না লিখতে পারবার কারণ এই যে ভারতীয় কুঁষ্টীর প্রাচীন যুগের হীতহাসে 
এত নৃতন সমস্য ও এীতহাঁসক উপাদানের এত অভাব যে সেসব সমস্যার সমাধান না 
করলে ও নানা দক থেকে উপাদান সংগ্রহ না করতে পারলে কোনে। বই লেখার চেষ্টা 
[বিফল হ'তে বাধ্য। আগ সেই হীতহাসের উপাদান সংগ্রহ করা কী কষ্টসাধ্য তা লোভর 
1নজের কথাতেই বলা ভালো - 15101 009 1১1901161181168 10 0116 [৯40160.9 
09821) 11810109103 1062: 810 [97 8911)91 1010110 111012, 2110 1071106 10/611)01 
০10৬9178118 185 (0 91011) 01001] (106 ৬০/06155 11781) 01 1761 0850, 111)৩ 
[1010076 (1040 9109165 19 1000 ০ ০০ 8016, &9 01681 80৫ 000191616৪3 
৮০ ০০৪1৫ ৮/131) ; (0০9 0166/ 076 ৫090010061109 989 17010111706 01 01581 
0টি )050 ৪ 116 780170106 ৮/1)61) ০7011095119 19 00 00৪ [18085 000 ০11617 
09551065 0115 0০097110105 00010 10101) 1181) 19 110109/1) 510 09 1011)0. ও 
0919115 ৮1)101) ০৬ (11610 5561017)6 11)510010091109 5/687% &1)0 01500111809 
0106 50006171, 

এই কষ্টসাধ্য কাজেই লেভি তাঁর সমস্ত জীবন 1[নয়োগ করেছিলেন। তিন প্রথম 
গ্রীক ও লাতন সাহত্য থেকে প্রাচীন ভারত ও ভারতীয় কৃষ্টি সম্বন্ধে যেসব উল্লেখ পাওয়া 
যায় স্থির আলোচন৷ করেন-- এই আলোচনার ফল 1তাঁন তাঁর লাতিন ভাষায় লিখিত 
বহ--024 26 0722015 75£21701717 27710077721 1712077177127712. 17221267771 
(1১১০) ও অন্যান্য প্রবন্ধে 18 01506 811 11505 80168 169 10301) 111061)1 5, 
1851, 1.৩ 60৮0615031770 €1 163 81505 1891..লাপবদ্ধ করেন । এইসব প্রবন্ধে 
[তান প্রাচীন ভারতের সঙ্গে গ্রীসের যোগাযোগের হতিবৃন্ত অঙ্কন ও পাঁণনীয় সূত্রে উল্লিখিত 
ভারতের উত্তর পশ্চন সীমান্তের নানা জাতির সম্বন্ধে সমসামায়ক গ্রীক সাহিত্যে যেসব 
সংবাদ পাওয়৷ যায় এার তুলনামূলক বিচার করেন । তার মতে ভারতীয় বোদ্ধধর্মের ঢেউ 
গ্রীস পর্যত্ত পৌছোছিল ও খুষ্ধশ্ন খুবসগ্তব তার 1কছু প্রভাবে পারপুষ্টি লাভ করেছিল । 

লেভির মতে বৌদ্ধধর্ম হচ্ছে ভারতের শ্রেষ্ঠ অবদান । ব্রা্গণয কৃষ্টি জাতীয় কৃষ্টি, তা 
বরাবর ভারতের জাতীয়ত৷ অক্ষুগ্ রাখবার চেষ্টা করেছে আর সেই উদ্দেশ্যে হচ্ছে দেশের 
আভ্যন্তারক শৃঙ্খল৷ অটুট রাখবার জন্য বর্ণাশ্রমের সৃষ্টি, সমাজ 'নয়ন্ত্রণে, শাসনসবরান্ত 
1বষয়ে, ভাষা, ধর্ম, সাহত্য প্রভীতিতে ব্রাহ্গণ্/প্রভাবে এঁক্য আনবার চেষ্টা । বোদ্ধধন্ম 
জাতীয়তার গাঁও আতক্রম করে বিজাতীয়দের ভারতের অঙ্কে স্থান দিয়েছে আর ভারতের 
যা-কিছু শ্রেষ্ঠ বস্তু ত বিদেশে বালয়েছে। এশিয়াখণ্ডের নানা জাতি এক সময়ে 
এই বোৌদ্ধধমের প্রভাবে সভ্যতার গাঁওডতে উন্নীত হয়ে ভারতের অনেক অধুনালুপ্ত রক 
সযত্ে রক্ষা করেছে । সুতরাং 1বশ্বমানীবকতার হীতহাসে ্রাঙ্গণ্যধর্মের চাইতে বৌদ্ধধর্মের 
স্থান উচ্চে। 


১৬৯৯, 


লোভ এই মনোবৃতি পোষণ করতেন বলে বৌদ্ধসাহত্য ও বৌদ্ধধর্মের হাতহাস 
উদ্ধারকস্পে তান আত্মীনয়োগ্গ করেছিলেন। সেই ইতিহাসের আলোচনায় তান প্রথম 
এই ধসদ্ধান্তে উপনীত হন যে প্রাচীনতম বোদ্ধ-সাহত্য এখন লুপ্ত । সে-সাহত্য লেখা 
হয়েছিল মগধের ভাষায় যে-ভাষায় বুদ্ধদেব নিজে ও তাঁর ?শব্যমগুলী এই নৃতন ধর্ম-প্রচার 
করেছিলেন । ধর্ম যখন প্রসার লাভ করলে৷ ও পশ্চিম ভারতে-_-অবস্তী, কাশ্মীর প্রভাতি 
দেশে ছাঁড়য়ে পড়লো তখন সেই-সেই দেশের ভাষায় নৃতন সাহত্য সৃষ্ট হ'ল, পাঁশ্চম 
ভারতে পালিভাষায় ও কাশ্মীরে সংস্কতে। এই দুই নৃতন সাহত্য যে প্রাচীন মাগধা 
সাহিত্যকে গ্রাস করে ফেলেছে তার প্রমাণ হচ্ছে-প্রথম এ দুই নৃতন সাহত্যের ভাষা 
মাগধী না৷ হ'লেও তাদের উপর মাগধীর সুস্পষ্ট ছাপ ধর যায়, দ্বিতীয়, এ দুই সাহত্যের 
1বষয়বন্তু তুলনা করলে দেখা যায় যে প্রায়শই তারা এক মূল সাহিত্যের অনুবতাঁ। সুতরাং 
পাঁল এবং সংস্কৃত বৌদ্ধ-সাহত্য উভয়েই অবাচীন, মূল প্রাচীন সাহিত্য তার রূপ হারিয়ে 
তাদের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে । সংস্কৃত বৌদ্ধ-সাঁহত্য আমরা আংশিকভাবে পাই নেপাল 
ও মধ্যএশিয়ার পুশথপন্রে এবং চীনা ও 1তিৰতী অনুবাদে । 

বৌদ্ধ-দর্শনের দুটি প্রধান সম্প্রদায় যোগাচার ও 'বজ্ঞানবাদ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান 
পৰে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল । এই দুই দর্শনের মৃলগ্রম্থের উদ্ধারের জন্যও আমরা লোভির 
1নকট খণী । যোগাচারের মূল গ্রন্থ অসঙ্গের সূন্রালঙ্কার ও বিজ্ঞানবাদের প্রাতিষ্ঠাত৷ বসুবন্ধুর 
বক্ঞাপ্তিমান্রতাসাদ্ধির পুীথ লেভি নেপাল থেকে উদ্ধার করেন ও তাদের 1তন্বতী ও চীন৷ 
অনুবাদ ও টীকা-টিগ্পনীর সঙ্গে তুলনা করে এ দুই দার্শীনক মতবাদের আলোচনার প্রধান 
1ভাত্ত স্থাপন করেন। 

মধ্যএীশয়ায় বৌদ্ধধর্মের প্রসার ও প্রাতিষ্ঠা সম্বদ্ধেও লোভ ৮6111090 ও 91617-এর 
আঁবন্কৃত পুশীথপন্র ও চীন। বৌদ্ধসাহত্যের থেকে বহু উপাদান সংকলন করেন। ফরাসী 
সরকারের পক্ষ থেকে 2৭এ] 1611157 প্রায় তিন বংসর ( ১৯০৮-১৯১ ) মধ্যএঞশয়ার 
নান। স্থানে অনুসন্ধান চালান । তান যেসব পুীথপন্ত্র সংগ্রহ করেন তার মধ্যে ভারতীয় 
প্রাচীন 'লাপতে 'লাখত পুশথর পাঠোদ্ধারের ভার পড়ে লোভর উপর। এইসব পুণথর 
মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় লাখিত বৌদ্ধসাহত্যের খাঁওত পুীথর পাখ্োদ্ধার করবার সময় লোৌভর 
দুষ্ট এক নৃতন ও লুপ্ত ভাষায় লাঁখত পুশথর দ্বারা আকৃষ্ট হয়। এই অজ্ঞাত ভাষায় 
শলাখত পুথর পাগোদ্ধার যত সহজে সম্ভব হয় তার অর্থবোধ ততটা সহজসাধ্য ছিল ন৷। 
এই পুর মধ্যে কতকগুলি ছিল দ্বেভাঁষক অর্থাৎ সংস্কৃত সূত্র ও তার এই অন্ভাত ভাষায় 
অনুবাদ । ত৷ ছাড়া অন্যান্য পুশৃথগুঁলর চীনা৷ অনুবাদও লেভি খুজে বের করলেন। 
এইসব উপাদানের সাহায্যে লোভ এই লুপ্ত ও অন্্রাত ভাষার পাঠ ও অর্থ উদ্ধার করলেন। 
এ-ভাষ। ছিল মধ্যএাঁশয়ার উত্তরাংশে অবস্থিত কুচ। প্রদেশের ভাষা, ইন্দো-ইউরোপীয় 
ভল্াগোষ্ঠীর অর্তুভুন্ত ও এঁশয়৷ খণ্ডের একমান্র কেপ্টঃম ভাষা- অর্থাৎ সে-ভাষ হচ্ছে ইন্দো- 
ইউরোপীয় ভাষা-গোষ্ঠীর সেই শাখা থেকে উদ্ভূত যা থেকে গ্রীক লাতিন প্রভাত ভাষা 
উদ্ভূত হয়োছিল । শুধু সে-ভাষার উদ্ধারসাধন করেই লোৌভি নিশ্চ্টে রইলেন না-চীনা 
ও মধ্যএীশয়ার সা'হত্য থেকে 'তীন প্রাচীন কুচ ও কুচীয় জাতির ইতিহাস উদ্ধার করলেন। 
এই জাতি বৌদ্ধধর্জ ও ভারতীয় কুষ্ি বহু পাঁরমাণে গ্রহণ করেছিল, ও তার প্রসারে সহায় 


৯১৯২ 


করেছিল। সুতরাং প্রাচীন কুচার অনুনালুপ্ত ভাষা, কুচার প্রাচীন ইতিহাস ও সে-দেশের 
সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ সন্বন্ধেও আমরা লেভর নিকট খণী। 

সারাজীবন ধরে লোভ যে কাজ করেছেন তার ফলাফল অধস্তনেরা ভোগ করবে। 
[তান শতাধিক প্রবন্ধে ভারতের ইতিহাসের সবচাইতে অন্কাত কোণগুলর উপর 
আলোকপাত করবার চেষ্টা করেছেন, ভারতের কাঁষ্তর বদেশে প্রচার ও প্রসার প্রভৃতি 
সম্বন্ধে ভারতীয় ও বৈদোঁশক সাহিত্য থেকে বহু নৃতন উপাদান সংগ্রহ করেছেন ও নৃতন 
আলোচনার জন্য পর্থার্দেশ করেছেন। সেসব পথ অনুসরণ করে আরও নৃতন তথ্য সংগ্রহ 
করে ইতিহাসের পূর্ণ রূপ দেওয়া সন্ভব হবে হয়তে৷ বর্তমান যুগে_ ত লোভর যুগে সম্ভব 
না হলেও লোভর নাম সেথানে অমর হয়ে থাকবে। 

ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে লোভির পাঁরকণ্পন৷ ছিল বরাট । ভারতের ইতিহাস তার 
বর্তমান পাঁরাস্থিতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সে-ইতিহাসে স্থান থাক। চাই ইন্দোচীন, যবদীপ, 
বাঁলদ্বীপ, মধ্য-এশয়া, তির, চীন প্রভৃতি দেশেব। সেসব দেশের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ 
[ছল বলেই যে ভারতের ইতিহাসে তাদের স্থান থাকবে তা নয়, ভারতীয় সভ্যতা তার 'বাচন্র 
রূপে বৈদেশিক জাতিকে সভ্যতার কোঠায় তুলেছে-_ সুতরাং রুপের সেশীবাঁচন্ুতাকে আঁঙ্কত 
না করলে ভারতের ইতিহাস হবে কঙ্কালসার । এ-পর্যস্ত ভারতের যেসব তথাকাঁথত 
ইতিহাস লেখা হয়েছে সে-হতিহাস হচ্ছে রাজনোতিক-_ কিন্তু সত্যকার ইতিহাস আঁঙ্কত 
*রতে হলে দেশের সাহতা, ধর্ম প্রভাতির ক্রমাবকাশ উপেক্ষা করা চলে না। 

বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক আশা ভরসা সম্বন্ধে লৌভর মতামত জানতে আমরা স্বতই 
কোত্হলী-_ তার কারণ তান এক হিসাবে ভারতবর্ষের সেবায় আত্মোৎসর্গ করোছলেন। 
[তান যাদ জাতিতে ইংরাজ হতেন তাহলে এ-সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে তাঁর মতামত ব্যস্ত করতে 
হয়তে৷ কোনো কুষ্ঠা হ'ত না। ?কন্তু ?তাঁন ফরাসী বলেই হয়তো এ-সম্বন্ধে কোনো মতামত 
প্রকাশ করেন ?ন। তাঁর অন্যান্য লেখায় যেসব হীঞঙ্গত পাওয়া যায় অ৷ থেকে বুঝতে পারি 
যে. তাঁর মতে আমাদের ব্তমান যুগের যে-জাতীয়তা এসেছে তার মূলে রয়েছে ইউরোপীয় 
প্রভাব । প্রাচীন ভারতে কোনে জাতীয় ও রাজনোতিক এক্য ছিল না । প্রাচীন সাম্রাজ্য 
হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী-_ ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি হচ্ছে স্থায়ী । ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবে সমস্ত ভারতীয় কাষ্চতে একটা 
এঁক্য এসৌছল--1কস্তু সে-এঁক্য থেকে জাতীয়তা আসে িন। আর সেই জাতীয়তা 
অগাবেই ভারতের রাজনোতিক দুর্াতি। পাশ্চাত্যের প্রভাবে ভারতের রূপ বদলেছে একথা 
সত্য কিন্তু লোভ স্বীকার করেছেন যে সেই প্রভাবে তার দৈন্যও বেড়েছে। পাশ্চান্তের 
ঢেউ যেখানেই লেগেছে সেখানেই প্রাচ্জাতি দুর্দশার চরম সীমায় পৌছেছে, নিজের জাতীয় 
কাষ্টর সঙ্গে যোগ হাঁরয়েছে। প্রাচ্য জাতসমূহ তাদের এই দুর্দশার কারণ সম্বন্ধে বওমানে 
সাবধান হয়েছে ও সেইজন্য প্রতীচ্যের সঙ্গে তার বিরোধ ও দ্বন্দ্ব । প্রাচ্যের আশা ভরসা 


বুঝে যাঁদ প্রতীচ্য তাকে পথের অনুসন্ধানে সাহায্য না করে তাহলে সেই বিরোধই হবে 
ভ্রাবষ্যতের পক্ষে সবনেশে। 


দেও “বু. ৮ 


আবেল বেরগেঙ ও বেদাহ্ুশীলন 


ফরাসী অধ্যাপক 1সলভ্য। লোভর নানা কাজের পরিচয় দিতে গিয়ে আমি আবেল' 
বেরগেঙের (4১০০1 99:88156) নাম উল্লেখ করোছি। সেই সম্পর্কে একথাও আম 
বলোছ যে বুনুফের পর ফ্রান্সে বেরগেঙ সংস্কৃত সাহত্য ও ভারতীয় কাষ্টর আলোচনায় 
পথ-প্রদর্শক হন। ইউরোপে তাঁর পূৰে যাঁরা বেদ বা বোঁদক সাহত্য নিয়ে আলোচন৷ 
করেছিলেন তাঁরা কেউই ঠিক পথ খ:জে পান নি। বেদানুশীলনে তাঁরা অনেকেই হয় 
সায়ণভাষ্যর ন্যায় অবাচীন গ্রন্থের না হয় কষ্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন-__ সেইজন; 
তাঁর প্রায়ই একই শব্দের নানা অর্থ নর্ধারণ করে অসামঞ্জসের সৃষ্টি করেছিলেন। 1ক্তৃ 
বেরগেও প্রথম দেখাতে চেষ্টা করেন যে বোঁদক ভাষার সাহাযেই বেদের অর্থ নির্ণয় না 
করলে তার কদর্থ করা হবে, কারণ পরবর্তাকালে শান্ত্রকারের৷ বেদের সাক অর্থ ভুলে 
গেছেন । বেদানুশীলনে বেরগেঙের স্থান ঠিক কোথায় তা আম এএ-প্রবন্ধে দেখাতে 
চেষ্টা করব। 

বেরগেঙ ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে আস্পসে পর্বতারোহণ 
করবার সময়ে অকালে মৃত্যুমুখে পাঁতিত হন। তার ও তার সমসামীয়ক অন্যান্য পাঁগতদের 
চেষ্টায় ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে প্যারিস বিশ্বাবদ্যালয়ে গবেষণামূলক শিক্ষা প্রদানের জন্য 1. 
ঢ:০916 ৫9৪ ছ79009 70065 স্থাপিত হয় এবং বেরগেঙ এই 'শিক্ষায়তনে সংস্কৃতভাষার 
অধ্যাপন৷ গ্রহণ করেন। 

বেরগেও সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন বলে সংস্কৃতভাষা 'শিক্ষার সৌকর্ষের জন্য তাকে 
নান৷ কাজ করতে হয়েছিল । সেই কারণে তান "ভামনীবিলাস' নানক সংস্কৃত বযাকবণ- 
গ্রন্থ সম্পাদন করেন ও পরে বোদক ভাষা শিক্ষার জন্য একখানি গ্রন্থেব উপাদান সংগ্রহ 
করেন। এই গ্রন্থ তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছাত্র আর 17901) 74476117047 2240157 
16527507/1 7/82:2%6 নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। অপরপক্ষে ভারতবর্ষের প্রাচীন 
উপানবেশ চম্পায় যেসব সংস্কৃত ?শলালাঁপ আঁবস্কৃত হয় বেরগেঙের উপর সেগুলির 
সম্পাদনের ভার অর্পণ করা হয়; এ-কাজও বেরগেও আতদক্ষতার সঙ্গে করেন। কিন্তু 
পেপ্রন্থও তার মৃত্যুর পর তাঁর অন্যতম শিষ্য সলভ্যা লোভর যঙ্কে প্রকাশিত হয় । এগ্রন্থের 
নাম 177507777£7075 52715077125 22 0০777170৫28 027100426. 

+ কন্তু বেরগেঙের স্মরণীয় কারি হচ্ছে বেদানৃশীলন । ভারতবর্ষ হতে বেদানুশীলন 
বহুদিন লোপ পেয়েছিল। বিগত শতকের মধ্যভাগে ইউরোপীম পগুতদের হাতে 
এ-অনুশীলন পুনর্জীবত হয়েছে । এ-অনুশীলনে পথ-প্রদর্শক হচ্ছেন জামান পাঁগুত £০৫% 
এবং তাঁর পরে জামানীতে 1,0৫%/15১ 01985570811) প্রমুখ পাঁগুতদের হাতে। 
এ-সনুশীলন পরিপুষ্টিলাভ করতে থাকে । এই সময়ে বেরগেঙের আবির্ভাব । 
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বোদক ধর্ম সম্বন্ধে বেরগেঙের বস্তুত আলোচন৷ যে-বইয়ে প্রকাশিত হয় সে-বই হচ্ছে 
17,019112807 722/746 ৫,০77755 15 7)77765 22 78৮26 ; এই বই তিন খণ্ডে 
সম্পূর্ণ, প্রথম খণ্ড ১৮৭৬ খ্ষ্টাব্দে এবং তৃতীয় খণ্ড ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বোঁদক 
ধর্মের আলোচনায় বেরগেঙ যে-পথ অবলম্বন করেন তা আঁভনব। তাঁর মতে এধম্ন বুঝতে 
পরবতাঁ সংস্কৃত সাহত্য ব৷ ইরানীয় ধর্মপুস্তক আবেস্তার কোনে সাহায্য প্রয়োজন হয় না। 
কারণ পরবর্তী বোদক টীকা-টগ্নী ও সংস্কৃত ধর্মগ্রন্ছে বোঁদক দৃষ্টিভাঙ্গর যে পাঁরিচয় 
পাওয়৷ যায় তা অসম্পূর্ণ বোঁদক শব্দের ধাতুগত অর্থ নির্ণয়ে আবেস্তার প্রয়োজন আছে 
বটে 1কন্তু সেসব শব্দের প্রয়োগ-ীবজ্ঞান বুঝতে আবেস্তা হতে কোনে সাহায্যই পাওয়া যায় 
না। সুতরাং বোঁদক ধর্সের চিন্রাঙ্কন হতে পারে শুধু বেদের সাহায্যে, এবং চতুবেদের মধ্যে 
যখন খথেদসংাহতাই হচ্ছে প্রধান তখন সেই খধ্ধেদের সঠিক অর্থ নির্ণয় করাই হচ্ছে 
প্রথম কব্য। 

খধেদের অর্থ নির্ণয়ের জন্য যে সেই বেদের নান৷ সৃত্তের তুলনামূলক বিচার প্রয়োজন 
সে-কথা বেরগেঙ বহুবার বলেছেন এবং সেই কারণে তাঁর গ্রন্থে খধ্ধেদ হতে অন্তত ১৬০০০ 
পদ উদ্ধৃত হয়েছে । এইসব পদ উদ্ধার করে তান বোদক শব্দের সাঁঠিক অর্থ নির্ণয়ের 
চেষ্টা করেছেন। এই তুলনামূলক [বিচার হতে একথা স্পষ্ট ধর৷ পড়ে যে বোদক খাঁষগণ 
বহুপারমাণে উতপ্রেক্ষার ব্যবহার করেছেন। বেরগেঙের এ-কথা উদাহরণে স্পষ্ট বোঝা 
যাবে। খথেদের প্রথম মণ্ডলে একটি সৃন্ত আছে-__ 

পৃথ্‌ রথে দক্ষিণায়া অযোজ্যৈনং দেবাসো৷ অমৃতাসো৷ অস্থুঃ। 

এ-পদের সাধারণ অর্থ হচ্ছে-_ “দাঁক্ষণা'র বৃহৎ রথ প্রস্তুত হয়েছে; এ-রথের উপরে 
অমর দেবগণ আঁধাষ্ঠত হয়েছেন? । 

এ-সৃক্তে দক্ষিণা" শব্দের অর্থ নির্ণয় না৷ করতে পারলে সত্যকার কোনে৷ অর্থবোধ হয় 
না। বেরগেঙের প্ৰবতী পাঁওতের৷ এ-ম্থলে দাঁক্ষণার অর্থ করোছিলেন উষা। কত্ত 
ধর্ধেদের অন্যান্য স্থলে যেখানে এই দাঁক্ষিণ। শব্দের প্রয়োগ আছে- সেখানে দাক্ষণা শব্দের 
এ-অর্থ গ্রহণ করলে অর্থসংগাঁত থাকে না৷; যথা-_ জয়েম তং দাঁক্ষণয়া রথেন (১।১২৩1৫) 
__দাঁক্ষণাকে রথ করে আমরা তাকে জয় করব"; 'ইয়মূ দক্ষিণ 'পিন্বতে সদা, 
(১।১২৫।৫); তে দক্ষিণাং দূহতে সপ্তমাতরমূ (১০।১০৭।৪); অ দক্ষিণ সৃজ্যতে শুক্স]। 
(৯/৭১।১)। সুতরাং প্বতাঁ পাঁওতগণ 'দক্ষিণা' শব্দের অর্থ কোথাও 'উষা”, কোথাও 
“জ্ছের দক্ষিণা”, কোথাও দুগ্ধবতী গাভী' এবং কোথাও বা 'দুগ্ধ' করতে বাধ্য হয়েছিলেন । 

1কস্তু বেরগেঙ বলেন যে “দক্ষিণ।' শব্দ সবন্ই এক অর্থে প্রযুন্ত হয়েছে । বোঁদক ভাষায় 
দাঁক্ষণা হচ্ছে মূলত দেবতাগণের প্রদত্ত দক্ষিণা এবং তাদের যজ্ঞের অনুকরণে পৃথিবীতে 
ব্রাহ্মণ যে-যজ্ঞ সম্পাদন করেন সে-যন্ঞেও পুরোহিতকে যা দান করা হয় তা সেই দক্ষিণার 
অনুরূপ দক্ষিণ৷ । খপ্বেদের যেসব স্থানে দেবতাদের প্রদত্ত দক্ষিণার উল্লেখ রয়েছে বেরগেও 
সেসব পদের তুলনামূলক বিচার করেছেন। 

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে দাঁক্ষণা শব্দের এ-অর্থ যাঁদ ঠিক হয় অহলে সে-শব্দ উষার 
1বশেষণ হয়েছে কোন্‌ হিসাবে এবং দক্ষিণাকে রথ, গাভী ইতযাঁদই বা বল হয়েছে কোন্‌ 
অর্থে? এখানে বেরগেও বলেন যে বোদক খাঁষর দৃঁষ্টতে উষ্৷ হচ্ছে দেবতাদের দাঁক্ষণার 
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প্রতীক; তাকে রথ বল৷ হয়েছে তার কারণ তাকে অবলম্বন কয়েই ঘক্ছের অভীষ্ট গস্তব্যে 
পৌঁছনে যায়, এবং দক্ষিণা" শব্দ স্্রীলঙ্গ শব্দ বলে উপ্রেক্ষাচ্ছলে তাকে গাভী বলা 
হয়েছে। বেদানুশীলনে বেরগেঙের দৃষ্টিভঙ্গি আঁভনব। তার এ-দৃষ্ট বিকৃত দিন৷ তা বলা 
সম্ভব নয়, তবে এ-প্রণালীতে বোদক শব্দের অর্থ 'নর্ধারণে তান যে কল্পনার বশব্তী 
হন নি একথা নিঃসন্দেহে বল৷ চলে ; শোন যায় সমস্ত খধ্ধেদ তার কষ্ঠস্থ ছিল এৰং 
হয়তো সেই কারণে শব্দের নানা প্রয়োগ তুলনা করা তার পক্ষে ছিল সহজসাধ্য। এই 
তুলনামূলক বিচারের দ্বারা 'তাঁন শব্দের সেই অর্থ 'নর্ণয় করতে চেয়েছিলেন যা সুসংগত- 
'ভাবে সবন্ন প্রযোজ্য । 

এই পদ্ধতিতে বেদব্যাখ্যা করে বেরগেঙ বোদক ধর্মের যে বৃপ নর্ণয় করলেন তা৷ 
সম্পূর্ণ নৃতন। যজ্ঞ হচ্ছে বোদক ধর্মের প্রধান অঙ্গ এবং সেকথা বেরগেউও স্বীকার করেন। 
কিন্তু সেই কারণে যে বোঁদক খাঁষদের দৃঁষভাঁ্গ প্রাচীন ইরানীয়দের বা পরবর্তী 1হন্দদের 
দৃঁষ্টভাঁঙ্গ হতে প্থক ছিল সে-সম্বন্ধে বেরগেও ভিন্ন অন্য কোনে পাঁওত তার মতো 
সাবধান নন। বেরগেঙের মতে যজ্ঞ যে শুধু বৌদকধর্মের প্রধান অঙ্গ তা নয়, সনন্ত বোঁদক 
ধর্ম ও বোঁদক দৃঁষ্ট সেই যজ্ঞের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত। আর সে-যজ্ঞ ও ধর্ম বোদক 
খাঁষদের 'নজস্ব বন্তু। সে-হিসাবে তারা ছিলেন একদল বিশেষজ্ঞ বা 59901811515 যাদের 
জ্ঞান-বিজ্ঞান ছিল অসাধারণ বেদ হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে সেই বোদক খাঁষর সম্পত্তি যার 
ভিতর সাধারণ ইতিহাসের তথ্য খোজা নিরর্৫থক। 

এই বোঁদক খাঁষর দৃঁষ্টতে যক্ঞ হচ্ছে স্বর্গীয় ব্যাপারের পুনরনুশীলন মান্র। স্বগ্াঁষ 
ব্যাপার দুই প্রকাব-_ সূর্য-কেন্দ্রীয় ও অন্তরীক্ষ-কেন্দ্রীয় ৷ সূর্যকেন্দ্রীয় জগতে সূর্য হচ্ছেন 
দেব ও উ্া হচ্ছেন দেবী ; অন্তরীক্ষে সূর্যের প্রতীক দেব হচ্ছেন আঁগ্ন ও দেবা হচ্ছেন 
নভস্‌ বা মেঘসমূহ। সূর্যকেন্দ্রীয় জগতের এবং অস্তবীক্ষেব সমস্ত দেবতারাই পুবুষ ও স্ত্রী 
এই দুই শ্রেণীতে বিভন্ত । প্রথম শ্রেণীর সকল দেবতাই হচ্ছেন অগ্নিব বিভিন্ন রূপ; স্বর্গে 
সে-আগ্ন হচ্ছেন সূর্য, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ । 

উৎপ্রেক্ষাচ্ছলে এই দেব-দেবীদের কখনো মানুষ কখনে৷ বা পশুজাতির কোঠায় ফেলা 
হয়েছে। সেইজন্য দেবগণকে নান৷ স্থানে বল! হয়েছে পুরুষ, অথবা পুংজাতীয় পক্ষী, অশ্ব, 
বংসতরী, বাঁলবর্দ এবং দেবীগণ ঘোটকী গাভা প্রভৃতি আখ্য৷ পেয়েছেন। এই দুই জাতির 
মধ্যে মনুষ/।জগৎ বা পশুজগতে যে-যে সম্ন্ধের কথা উল্লেখ করা হয় দেবতাদের ব্যাপারেও 
সেই-সেই সম্বন্ধ আরোপ করা হয়েছে। সুতরাং যখন দেবদেবীদের যৌন সম্বন্ধের কথা বলা 
হয় তখন বুঝতে হবে সূর্কেন্দ্রীয় জগতে বা অন্তরীক্ষে হয়তে। দু'টি ব্যাপার একসঙ্গে ঘটছে। 
সেই দুটি ব্যাপারের পৌবাপর্য অনুসারে দেবদেবীর সম্বন্ধ পিতামাত৷ ও পুত্রের এবং পুন্ন ও 
পিতামাতার সম্বন্ধ হিসাবে গণ্য হতে পারে । এই কারণে সূর্যকে কখনে৷ উষার অপত্য এৰং 
ঝীখনো উষার পিতা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে । সেই কারণেই কখনো-কখনো খথেদে 
ভ্রাতাভগ্নী এবং পিতা ও কন্যার যৌন সম্বন্ধের উল্লেখ পাই এবং এমন কথাও শুনতে পাই 
যে কন্যা পিতাকে প্রসব করেছে' বা! 'পুন্ন মাতাকে জন্ম দিয়েছে । গ্বগাঁয় বা অন্তরীক্ষের 
স্বটনাবলীর পৌবাশর্যই এমব উক্ষিতে উৎপ্রক্ষাচ্ছলে সূচিত হয়েছে। 

এখন দেখা বাক স্বর্গীয় ও অন্তরীক্ষের ব্যাপারের সঙ্গে পাঁথবীল় ঘটলাবলীর যোগাতহাগ 


৬১৬ 





সম্বন্ধে বেরগেঙ কি বলেছেন। তাঁর হিসাবে পৃথিবীর দেবতাগণও পুরুষ ও স্ত্রী এই দুই 
শ্রেণীতে বিভক্ত, এবং প্রথম শ্রেণীর সমস্ত দেবতাই হচ্ছেন আন্রস্বরূপ ; স্বর্গায় আঁগ্ন সূর্যের 
প্রতীক এবং দেবীগণ হচ্ছেন উষার প্রভীক ৷ বোদক যজ্ঞের দুটি প্রধান অঙ্গ আছে । একটি 
হচ্ছে সোম বা যজ্ঞের অন্যান্য আহুতি সংগ্রহ ও প্রস্তুতকরণ, এবং অন্যাট হচ্ছে প্রজ্বালত 
আগ্রতে সে-আহুতি প্রদান । দ্বিতীয় অঙ্গে আঁগ্র হচ্ছে দেব এবং আহুিত হচ্ছে দেবী সে- 
আহুতি সোম, হাবিঃ দুগ্ধ যা-ই হোক। সেই কারণে আঁগ্ন ও আহুতি পুরুষ ও স্ত্রী হিসাবে 
কম্পিত হয়েছে, এবং তাদের ব্যাপারে স্বীয় ঘটনাবালর নানা সন্থন্ধও উতপ্রক্ষাচ্ছলে 
আরোপিত হয়েছে। যজ্ঞের প্রথম অঙ্গ বা আহুত প্রস্তুতকরণের ব্যাপারেও বোদক খাঁষর 
চোখে সমজাতীয় ঘটনাই ঘটছে । এ-অঙ্গে সোম হচ্ছে পুরুষ. দেব এবং তার সঙ্গে যা 'মাশ্রুত 
হচ্ছে, জল, দুগ্ধ প্রভৃতি তা হচ্ছে স্ত্রী, দেবী । সুতরাং তাদের মিশ্রীকরণের ব্যাপারও নানা 
সম্বন্ধের দ্বারা সূচিত হয়েছে, যে-সন্বন্ধ পাঁরকান্পত হয়েছে স্বর্গে সূর্য ও উষার বা 
অন্তরীক্ষে বিদুযুং ও মেঘের মিলন বা পৌবাপর্যের ব্যাপারে । এই কারণে যজ্ঞের প্রথম অঙ্গে 
যাঁদ সোম পুরুষ ও "দ্বিতীয় অঙ্গে স্ত্রী হসাবে পাঁরকাপ্পত হয়ে থাকে তাতে আশ্র্যান্থত 
হবার 'িকছুই নেই। 

প্বে য৷ বলা হয়েছে তা থেকে বোঝা যাবে যে বেরগেঙের মতে বোঁদক খায পৃথিবীতে 
যে যজ্ঞের সংঘটন করছেন ত৷ সূর্যকেন্দ্রীয় জগতের এবং অন্তরীক্ষের ব্যাপারের অনুকরণ 
বা পুনরানুশীলন (05019৫4০107) মাত্র । বোঁদক খাঁষর দৃষ্টিতে পাথবীর অন্তরীক্ষের 
এবং সূর্যকেন্দ্রীয় জগতের একই আগ্নি। সুতরাং পৃথিবীর আঁকে প্রজ্বীলত করতে পারলে 
এবং সে-আঁগ্নর সঙ্গে আহুতির মিলন সংঘটন করাতে পারলে স্বর্গ ও অন্তরীক্ষের যজ্ই 
সম্পাদিত হবে ও তাঁদের নিজেদের অভীষ্ট সাধিত হবে এবং স্বগাঁয় ব্যাপারের গাঁতি তাঁদের 
ইচ্ছানুরূপ 'নিয়ান্তরত হবে। এ-সম্পর্কে বেরগেঙের নিজের কথার অনুবাদ দেওয়া সংগত-_ 

«0119 6৫10 56915 00995101179 0109 091590181 2.010990119110, 2100 (106 

15179911121 0165 (0106 19911010015 ০% 016 880110061) 9916 10619610991, 
শু 1)০ ০৫1650181 200 (91165011591 /20519 ৯616 ৪,15০ (1) 5217)6, 10105 ৬6৫19 
88613, 0% 191010900011)8 01191090191 191099653 ০% ০0116519010 0176 10098 
06 167015591018110105) 09116%50 1.2 616 8016 10 95816 [172 91911119 
06 0555 010০65.65 2৫ 0 & 901 01 971/9£47145777677£ (55100 08,006 010 
17010) 171.001705 11)9 17201 01 90919৭61081 10109100109, 

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে অন্যান্য লোকে যে-যক্জ্র সংঘাঁটিত হচ্ছে সে-যজ্ঞের পুরোহিত 
কে ? বেরগেও বলেন যে সে-পুরোহত হচ্ছেন 1পতৃগণ ; বোঁদক খাঁষদের দৃষ্টিতে এ'র 
হচ্ছেন তাঁদের 1নজেদের 'পিতৃগণ । অন্য প্রশ্ন উঠতে পারে যো ন্রলোকের দেবদোবগণ যাঁদ 
মূলত আগ্রযোম হন তাহলে ইন্দ্র, রুদ্র প্রভৃতি দেবতাদের স্বরুপ কি £ এসব দেবতাদের 
বর্ণনা থেকে তাঁদের স্বর্প স্পন্টভাবে ধরা যায় না। একথা বেরগেঙ স্বীকার করেছেন যে 
ইন্দ্রের সঙ্গে হয়তো যজ্ঞের কোনে। প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নেই । "কত্ত ইন্দ্র সম্বন্ধীয় সমস্ত বোঁদক 
উন্তির তুলনা করে তানি স্পষ্ট দেখিয়েছেন যে ইন্দ্রও আগ্নস্বরূপ। অবশ্য অনেকস্থলে এ 
ব্‌প পারবাতত হয়েছে এবং %155 15 &10 11001015019 06 6610 006 98.0111061 
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রুদ্র হচ্ছেন বেদিক দেবতাদের মধ্যে একজন প্রধান দেবতা ৷ তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা 
বলা হলেও 'তাঁন হচ্ছেন মূলত মরুৎগণের পিতা এবং এই মবুতগ্রণ হচ্ছেন অন্য হিসাবে 
সূর্যকেন্দ্রীয় জগতে হোত৷ ও দ্যোসের সম্তঁতি। সুতরাং একাঁদকে রুদ্র হচ্ছেন হোতস্বর্প 
অন্যাঁদকে আগ্মম্বরূপ ॥ মরুৎগণ অন্যন্ন বায়ুর সম্ভীত হিসাবে উীল্লাখত হয়েছেন। সুতরাং 
রুদ্র বায়ুও বটে। রুদ্র ও পর্জন্য অনান্র আভন্নভাবে পাঁরকাস্পিত হয়েছেন । সেই কারণে 
বেরগেঙের মতে রুদ্র _ বায়ু, পর্জন্য স্বগ্ীয় হোত৷, দেযাস্‌ এবং মূলত আম্ন। 

বেরগেঙের মতে বোদক খাঁষগণ প্রাথমিক সভ্যতার যুগের কাব নন, এবং বোঁদক 
মন্ত্ও নৈসার্গক শোভার বর্ণনা নয়। বোঁদক খাঁষির দৃষ্টিতে তাঁদের যজ্ঞ ও সূর্যকেন্দ্রীয় 
জগতের ঘটনাবলীর যোগসূরর আতদৃঢ় এবং এই দুইয়ের সম্বন্ধ বোদক খাঁষ একটি বিশিষ্ট 
রচনাপদ্ধাতর দ্বারা ব্যস্ত করেছেন। এ-রচনা পদ্ধাতি আমাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে ধরা 
পড়ছে না বটে তবে বোঁদক খাঁষর ?নকট তা ছিল আত সহজ এবং স্বগাঁয় ও পৃঁথবীর 
নানা পাঁথবীর নানা ঘটনাবাঁলর সম্বন্ধ উৎপ্রেক্ষাচ্ছলে উল্লেখ করাই 'ছিল তাঁদের পক্ষে 
আঁতস্বাভাঁবক | 

বেরগেঙের মতামত অনেকে গ্রহণ করতে সাহসী হন নি, তার কারণ এমন কোনে। 
পাঁওত জন্মান নি যাঁন সমস্ত ধঙ্েদের একট৷ সুসংগত অর্থ নির্ণয় করবার দুরাশা পোষণ 
করতে পারেন । সেই-জাতীয় কোনো পাঁওত অবতীর্ণ হলে হয়তো বেরগেঙেব গবেষণা- 
পদ্ধাতির নুটি 1বচ্যুতি ধরা পড়বে । 

1কন্তু বেরগেঙ বোঁদক ভাষাতত্বের দিক 'দয়ে যে-কাজ করেছেন তা ইউবোপে 
বেদানুশীলনকে যে যথেষ্ট পরিমাণে এগিয়ে দিয়েছেন একথা সকলেই মুস্তকণ্ঠে স্বীকার 
করেছেন। বোঁদক শব্দের একটি আঁভধান তোর করাও ছিল বেরগেঙের উদ্দেশ্য, কিন্তু 
খৃতাঁন আরম্ভ করোছলেন মান্র, শেষ করতে পারেন িন। তাঁর নান৷ কষ্পন৷ কার্ষে পাঁরণত 
না করতে পারলেও বেরগেঙ যে-কাজ সম্পন্ন করোঁছলেন তার জন্য তান স্মরণীয় হয়ে 
রয়েছেন। 


৯১৮ 


ফরাসী জীবন 


ইংরাজের আদবকায়দা আমরা যে বহু পারমাণে অঙ্গীকার করে গনয়োছি একথা অস্বীকার 
করবার উপায় নেই। তাদের সুসংস্কারগুল যতটা পেয়ে থাঁক আর ন৷ থাক তাদের 
কুসংস্কারের ভূত আমাদের ঘাড়ে পুরোমান্ায় চেপে বসেছে-_ তাই অনেক স্থলেই আমর! 
আজও অন্য জাঁতর চারন্র াবচার করতে 1গয়ে ইংরাজের চোখেই করে থাঁক ৷ ফলে 
[নিজেদের বুঁদধন্রংশ ঘটে। সেইজন্যই মামাদের অনেক খ্যাতনাম। পাঁওতদেরও বলেতে বাধে 
না-_ ৭.,0170011 19 [,0100018+ 1 অর্থাৎ লওনের মতে স্থান দুঁনয়ায় নেই-- আর সেখানে 
যে-শিক্ষালাভ কর! যায় সে-ীশক্ষা নাঁক কোথাও মেলে না। 

ফরাসী জাতি-সম্বন্ধে আমাদের কতকগ্ীল বদ্ধমূল ধারণ৷ হয়ে গেছে__ তাদের দেশ 
নাঁক স্ফ-ৃতি করবার স্থান-_ শিক্ষার স্থান নয়-- ভই আমাদের দেশের ছেলেরা সেখানে 
গেলেই নাকি বয়ে যায় । এ-ধারণাও আমর৷ ইংরাজের কাছ থেকে পেয়েছি। ইংরাজ যখন 
ফরাপীদেশে পৌঁছয় তখন সে তার অভ্যস্ত রীতিগুলি না দেখতে পেয়ে ক্ষু্ হয়। কারণ 
ফরাসীদেশে গাঁড-ঘোড়া রাস্তাব বায়ে না গিয়ে ডাইনে যায়,-_ বাড়ির জানালাগুি (ভিতরে 
না৷ খুলে বাইবে খোলে আর সব জানলাতেই শাঁপ্স থাকে । প্যারসের মতো বড় শহরেও 
বাঁড়গুঁল বোশর ভাগ চকৃ-মলানো-_ আর তার মাঝখানে উঠোন । বাঁড়র নিচুতলায় 
দোকান, উপরে নান পাঁরবারের বাস। আর সমস্ত বাঁড়টার উপর নজর রাখবার জন্য 
দরজার নিকট ঘর নিয়ে থাকে 0০0৩1৪৪1 ফরাসীরা কেউ সকালে 9:581089 খায় 
না-_ দুপুরে 101 খেতে সবাই ঘরে ফিরে আসে । যখন তারা গল্প করতে চায় তখন 
কাফে'তে একটা ৫1101 নিয়ে দৃ'ঘণ্টা বসে কাটিয়ে দেয়। নিজের দেশের বিপরীত 
এইসব রীতি ইংরাজের ভালে। লাগে না__ আর প্যারসের হোটেলে সকালে যখন সে 
পুরাপেট 01681-%50 পায় না তখন তার মন আরও চটে যায়। অথচ ইংলণও ও হল্যাও 
ছাড়া ইউবোপের সবই এইসব রীতির চলৃতি। 


ফরাসীদের সম্বন্ধে ইংরাজের কুসংস্কার দূর করবার জন্য সম্প্রাত এক ইংরাজই কলম 
ধরেছেন। এর নাম ফিলিপ কার।* বিশ বৎসরের উপর ফরাসীদেশের শহরে ও গ্রামে 
বাস করে তান ফরাসী-চাঁরন্রের একট৷ ছবি আঁকবার চেষ্টা করেছেন। দুশো প্ষ্ঠা-ব্যাপী 
বইয়ে 'তাঁন ফরাসী জাতর চাঁরন্র নানা দিক থেকে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হয়েছেন যে ফরাসী-চরিন্র সম্বন্ধে ইংরাজের যে-সব কুসংস্কার, তার মূলে রয়েছে তার নিজের 
অহাঁমকা ও অন্য জাতির চাঁরত্রবোধে অক্ষমতা ৷ অবশ্য ফরাসী জাতির চারন্র যে নির্দোষ 
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তাও তিনি বলেন না-- তবে সেসব দোষ সার্বজনীন । 

ফরাসীর সম্বন্ধে ইংরাজ মনে করে যে, সে স্ফৃতীপ্রয়, চারপ্রহীন, কুঁড়ে, জোচ্চোর ও 
নোংরা । এ-সব দোষ যে-কোনো জাতির চাঁরন্রেই মারাত্মক এবং ইংরাজের এই আভযোগ 
মেনে নিলে ফরাসী জাতির ভাঁবষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হতে হয়-. আর তার াবগত কয়েক 
শতাব্দীর ইতিহাসও দুবোধ্য হয়ে পড়ে । কিন্তু এ-জাতির সঙ্গে আরও ঘাঁনষ্ভাবে মিশলে 
দেখা যায় যে ইংরাজের ও-সব আভযোগের একটিও সত্য নয়। ফরাসী জাত স্ফৃর্তীপ্রয় 
বটে_-1কন্তু তার স্ফর্তির ভিতর যে স্বচ্ছন্দতা ও সহজভাব আছে ৩ অনান্ন দুলভ। এই 
স্চ্ছন্দভাবই তার চারত্রের বিশেষ গুণ। কিন্তু স্ষৃর্তীপ্রয় বলেই সে চপল-স্বভাব একথ। 
বল! চলে না । সে যে ধীরভাবে কষ্টসাধ্য কাজ করতে সক্ষম তার বহু প্রমাণ ফরাসী শিল্প, 
কলা, সাহত্য ও বিজ্ঞানেই রয়েছে । এ-সব বিষয়ে তার মৌলকতা ও বাঁশষ্টতা সার! 
জগ্ধতই মেনে নিয়েছে । ফরাসী জাতির নোতিক চাঁরন্র-সম্বন্ধেও ইংবাজের যা ধারণা তার 
মূলেও রয়েছে অহাঁমকা। ইংরাজ তার নিজের দেশের আবর্জনাকে যেমন ধামাচাপা 'দিয়ে 
রাখতে চায় ফরাসী ভা পাবে না। বড় শহরের যে-সব আবর্জনাকে কেউ কখনে৷ দূর করতে 
পাবে নি, সেগুলিকে বরং চোখে আঙুল 'দয়ে দোখিয়ে লোককে সাবধান কবে দেওয়াই সে 
পছন্দ করে । আই প্যারিসের যে-সব নাট)শালা সুরুচিসম্মত নয় সেখানে সত্যকার ফরাসীদের 
বড়-একটা দেখা যায় না-_ সেগুলি রুচিবাগীশ ইংরাজ ও আমেরিকানদের কলধ্বানতেই 
মুখাঁরত । তাই বলে ফবাসীরা সকলেই যে শুকদেব, তা নয়-- কারণ কোনে জাতির সম্বন্ধেই 
সে-কথ৷ বল! চলে না । ফরাসী জাতির নৌতক অবনতির আর-একটা কারণ নাক তার মদ 
খাওয়া । জলের বদলে ফরাসীরা মদ খায় বটে-_ কারণ তাদের দেশে বহু পাবমাণে আঙুর 
জন্মায় আর তারা সবচেয়ে ভালে মদ তোঁর কবে। 1কন্তু তাই বলে তাদের ভতর 
মাতলামি যে খুব বোশ এ-কথা সত্য নয় _ ইংরাজ ত৷ 'নজেই স্বীঝ(ব কবে , ফরাসীদেশের 
চেয়ে ইংল্যাণ্ডেই মাতালের সংখ্যা আঁধক । ফরাসীরা যে লোককে ঠকায় তাব প্রমাণ শুধু 
তাদের ব্যবসায়েই 'কিছু-কছু পাওয়া যায় । গত যৃদ্ধের পর থেকে ইংলঠাও্ড ও আমৌবকায়ও 
তার বহু প্রমাণ মিলছে। 1কস্তু ফরাসীদেশে ছোটোখাটে। দোকানদার ও গ্রামের চাষীদের 
ভিতর লোক-ঠকানো বিরল । 

ফরাসীকে ঝুঁড়েমি করতে প্রায়ই দেখা যায় । তাই 'কাফে'-তে দু'এক ঘণ্টা সে আনন্দের 
সঙ্গেই গল্প করে কাটিয়ে দিতে পারে । কিন্তু যখন ঝুঁড়েমি করতে চায় তখনই সে তা 
কবে, অন্য সময়ে করে না । তাই যখন সে কোনো কাজ পাঁচ মাঁনটে করবে বলে প্রতিশ্রুত 
হয় তখন সে কাজে পাচ 'মাঁনটের বোশ লাগায় না-- আর ঝুঁড়োম করবার ইচ্ছা থাকলে 
101)1969 08110 1010195-- লাগবে বলে দেয়,_ তখন তার কাজ পনেবে 'মাঁনটের 
প্ৰে শেষ হয় না। এর ভিতরে তার চারন্রের স্বচ্ছন্দঙাবই ফুটে ওঠে মানুষকে সে যন্ত্র 
করতে চায় না । ফরাসী সৈন্য যখন আভযান করে তখন তারা 'লেফট-রাইট করে তলে 
তলে পা ফেলে চলে না-_ মানুষের মতো স্বচ্ছন্দগাঁতিতেই চলে । তাই বহুদূরের আঁভযানে 
অন্য জাতির চেয়ে বোঁশ সক্ষম ও কঞ্ণসাঁহফণু বলেই তাদের খ্যাত আছে। 

ফরাসীকে ইংরাজ আর দু'টি কারণে দেখতে পারে না-_ প্রথনত সে বোঁশ কথা বলে, 
আর "দ্বিতীয়ত সামাজিক ব্যবহারে সে কখনো অপ্রস্তুত হয় না। ফরাসী বোঁশ কথ বলে, 
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দত্য-_ কিন্তু তাই বলে সে কাজে অবহেলা করে না । সে বোশ কথা বললেও তার ক্গ। 
কখনো এলোমেলো নয়। তার সব কথার ভিতর যুন্তির আভাস পেয়েই ইং্রাজ অসাহফু 
হয়ে ওঠে। ফরাসীর এই বোঁশ কথ বলবার প্রবৃত্ততে আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। 
আর ফরাসী ভাষায় এমন একটা বীধুীন আছে যে সে-ভাষায় কথা কইতে গেলে ভাসা-ভাস৷ 
কথা বলা সম্ভব হয় না। সেইজন্যই এঁ-ভাষা এককালে সার৷ ইউরোপে 1080৪ [৪1508 
হয়ে উঠোছিল-- আর আন্তর্জাতিক যত 1কণ্ছু সাহ্ধশর্ত করা হ'ত বা এখনও হয় অ ফরাসী 
ভাষায়ই লেখা হয়-- কারণ সে-ভাষায় কোনে৷ বাকা দ্বার্থবোধক নয় । সামাঁজক ব্যবহারে 
ফরাসীকে কখনও অগ্রস্তুত হতে দেখা যায় না-- সকলের সঙ্গেই সে সহজভাবে ব্যবহার 
করতে জানে । কিন্তু তার ব্যবহারের এই স্বচ্ছন্দভাবকে অস্বাভাঁবক মনে করে তার স্বভাবে 
একটা কৃত্রিমতার দোষ আরোপ করা ইংরাজের অভ্যাস। ?কন্তু ফরাপীচারন্র ভালো করে 
বিশ্লেষণ করলে দেখ যায় যে সামাঁজক ব্যবহারে তার এই স্বাচ্ছন্দের মূলে রয়েছে 
অহাঁমকার সম্পূর্ণ অভাব । সামাজিক ও রাজনোতিক সাম্/বাদও যে এর মূলে নেই তা মনে 
হয় না। সামাজিক ব্যবহারে ফরাসী চীরন্রের এই সমভাব খুব প্রাচীন-_ মলিয়েরের নাটকেই 
তা স্পষ্ট ধর! পড়ে । 

ফরাসী-বপ্লবের তিনাট মূল-সৃত্র হচ্ছে_-1:/96106, 5581116 ও ছ18.0517118, মৈত্রী, 
সাম্য ও স্বাধীনতা । সত্য কথা বলতে ফরাসীর। মৈত্রী ও স্বাধীনতার তেযয়ান্কা না রাখলেও, 
সাম্যের উপর তাদের পুরাদস্তুর ঝোঁক আছে । সেইজন/ই ফরাসীদেশে [,০:৭, 51 প্রভৃতির 
বালাই নেই-_ 88102, [09০ দু'একজন থাকলেও তার। কোণ-াস৷ হয়ে থাকেন-_ 
নিজেদের গাঁওর বাইরে মুখ দেখান না 2 075191-র বেশি খেতাব কারে৷ নেই - আর 
দেশের ও দশের কাজের জন্য কেউ যাঁদ সরকার থেকে 1বশেষ সম্মান (1+6£10 
৫1091011991) পান তবে সে-সম্মান সাধারণত কাগজে-কলমেই আবদ্ধ থাকে । এবং 
সরকারের দেওয়া রাঁঙন 'ফিতেও ঘরে তোল। থাকে, কারণ অ পরে বেরুলে লোকে 'নিন্দা 
বাতীত প্রশংসা কবে না! ফরাসীদেশে এই সাম্যভাব আছে বলেই 'রেস্তোরা'তে । 2২৩51... &। 
10100) 'বাঁশষ্ট ভদ্রলোক ও কলের মজ্র এক টোবলে বসে খায়__ আর বশ্ববিদ্যালয়ের 
সবচেয়ে নামঞ্জাদা অধ্যাপকও লাইব্রোরতে ঢুকে টুপি তুলে বেয়ারাকে আঁভবাদন জানান 
ও তার করমর্দন করেন। 


ফরাসীর পাঁরবাঁরক জীবনই হচ্ছে সবচেয়ে প্রশংসার যোগ্য । ফরাসী স্বভ।বত স্বার্থপর 
হলেও নিজের পারবারের জন্য যে কতটা স্বার্থত্যাগ করতে পারে তা ইংরাজ কষ্পনাতেও 
আনতে পারে না। এইজন্যই সে মতব/য়ী_ বাইরে না খেয়ে ঘরে এসে যা জোটে 
তাই খায়। 

এই পাঁরবারিক জীবনের কেন্দ্র হচ্ছে স্্রীজাঁতি। ফরাসী আইন ও রাজনীতির ক্ষেত্রে 
সত্রাজাতির কোনো পৃথক সত্তা না থাকলেও পারিবারিক ও সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রণে তার 
স্থান খুব উচুতে। ইংরাজ যখন তার 4৪10119'র কথা বলে তখন সে তার নজের স্ত্রী ও 
ছেলেমেয়েদের কথাই ভাবে । বয়ে না করা অবাঁধ কোনে পাঁরবারক কর্তবে!র কথা তার 
মনে হয় ন।। কিন্তু ফরাসী যখন “£101116-এর কথা বলে তখন 1নজের স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে 
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ব্যতীত তার ভাই বোন ও [পিতামাতার কথাও ভাবে । সুতরাং বিয়ের প্বেও তার পারিবারিক 
টান থাকে আর সেই পরিবারের কেউ শারীরিক অক্ষমতার জন্য সংসার চালাতে না৷ পারলে 
'তার সম্বন্ধে কর্তব্যজ্ঞানের ?কিছু অভাব হয় না। ফরাসীদেশে আইনের ও সমাজের চোখে 
এখনো 00501] ৫০ 18101115 ( অর্থাৎ পাঁরবারক মন্ত্রণা-পাঁরষদ ) উচু স্থান আঁধকার 
করে। নাবালক, উন্মাদ ও অসমর্থের ব্যবস্থ। করতে হ'লে এই মন্ত্রণা-পারষদকেই আহবান 
কর৷ হয় । আদালতের জজ ত্ত৫৪৩ ৫৩ 781) মাতামহ-বংশের [তিনজন ও পতামহ-বংশের 
তিনজনকে ডেকে পারষদ সংগঠন করেন এবং এই পাঁরষদই সব ব্যবস্থ। করে দেয়। 
সামাজক জীবনে এই পাঁরবারকেই ৪1 ধর। হয় । তাই কোনে। পরিবারে যখন কেউ 
মারা যায় তখন আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের সে-খবর দেবার জন্য যে-চাঠ?বাঁল করা হয় তাতে 
যে শুধু মৃতের ভ্রীরই সই থাকে ত৷ নয় _- তার ছেলে, মেয়ে, ভাই ও তার 'শতামহ ও মাতামহ- 
শের নামও থাকে । পারবারেব এই প্রভাবের জন্য সকল ছেলে-মেয়েই পৈতৃক সম্পাঁতততে 
সমান আঁধকারী এবং কেউ তার প্রাপ্য অংশের চেয়ে বোঁশ পেতে পারে না। ছেলে- 
মেয়েদের ববাহের ব্যাপারে এখনো পিতামাতার হাত আছে। গ্রামে এখনো বিবাহিত 
মেয়ের মুখে শুনতে পাওয়া যায়-_ যে তার মা-ই তর জন্য ভালো “বর” বেছে দিয়েছেন । 
মধ্যাবত্ত শ্রেণীর আঁববাহত মেয়েরা এখনো গ্রামে বা শহরে কোথাও স্বেচ্ছাচার করতে পায় 
না। বাইরে যেতে হ'লে তারা একা যায় না-_ আত্মীয় বা অভিভাবকের সঙ্গেই যেতে হয়। 
বিবাহের পরও তারা বড় একটা স্বাধীনতা উপভোগ করতে চায় না-_ দক্ষতার ও সুব্যবস্থার 
সঙ্গে গৃহকম্ন চালানোই তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে । সেইজন্যই নাগাঁরক জীবনে 
স্্রীপুরুষের মধ্যে কোনে৷ প্রাতযোগত৷ নেই । তাই বলে যে মেয়েরা ফরাসীদেশে কোনো 
স্বাধীন ব্যবসা করে না তা নয় _ তাদের ভিতরও ডান্তার, কাগজের সম্পাদক, জর্নালস্ট 
ও আডভোকেট (৯5০০৪ ) দেখা যায় । বস্তুত ফরাসীদেশেই সবপ্রথম মেয়েদের ভিতর 
আআডভোকেট হয়োছিল। এ ছাড়া শহরের নানা দোকান ও আঁফসে বহ্‌ মেয়ে 
কাজ করে। 
ফরাসীদের পাঁরবারিক জীবনে এই দৃঢ় বন্ধন আছে বলেই সামাজক বিনয়-ব্যবহার 
তারা অল্প বয়স থেকেই শেখে । 1বনা কারণে লোকের সঙ্গে রৃঢ ব্যবহার না করাই যাঁদ 
ভদ্রতার লক্ষণ হয় তাহলে সকল ফরাসীকেই ভদ্রলোক বলতে হবে; কিন্তু চেহারায় 
চালচলনে, কাপড়-চোপড়ে একটা আভিজাত্যের ছাপ ও নাগাঁরকতার 1বাশিষ্ট ভান না- 
থাকলে ও কথাবাতা বেশ কায়দাদুরোস্ত না-হ'লে যাঁদ কেউ ভদ্রলোক না হ'ন__ তাহ'লে 
ভদ্রলোকের আস্তত্ব ফরাসীদেশে নেই বললেই চলে । ফরাসীদেশে গ্রাম ও শহরে এমন 
কাউকে দেখা যায় না যে লোকের সঙ্গে ব্যবহার করতে জানে না, এই ব্যবহার সে 
পারিবারিক জীবনে ছোটবেলা থেকেই শেখে আর এই হচ্ছে তার সভ/তার বৈশিষ্ট্য । এই 
ব্যবহারের মূলে রয়েছে তার আন্তাঁরকতা । তাই ইংরাজ যখন 08171 5০৬ বা তার 
অপত্জরশ শুধু” 19” বলে তখন তার মুখে কোনো ভাবেরই আঁভব্যন্তি দেখ! যায় না। 
1কন্তত ফরাসী যখন 09101 0161) বা 206101 09818০০0 বলে কৃতঙ্ত। জ্ঞাপন করে 
তখন তার মুখে যে একটা মধুর ভাব ফুটে ওঠে তা তার সংস্পর্শে 'যাঁন এসেছেন 'তাঁনই 
দেখেছেন । এই আস্তারকতা আছে বলেই ফরাসীভাষায় এখনও মধ্যমপুরুষের একবচন 


৩, 


অর্থাৎ (0-_ 'তুঁমি বা তুই" টিকে আছে। ইতালীর লোকেরা ফরাসীদেশকে-_ 15 13858 
৫0 00101111761)! বলে ঠাট্রা করে থাকে । ফরাসীজাতি অন্যকে ০0101111051 দিনে 
জানে-_ আর সেটা আন্তারকভাবেই যে ?দয়ে থাকে, একথা কেউ অস্বীকার করবে না। 

ফরাসীরা কা'কে কাঁভাবে সম্বোধন করতে হবে তা জানে । তই চিাঞিতে আন্তীরকভাবে 
পারাচত না হ'লে- শুধু 11010751৩01, বোঁশ পাঁরাঁচিত হ'লে- 0061 17011586581, ও 
ধবশেষ হদ্যতা থাকলে _ 07061 740178190£ [01% পাঠ লিখবে, আর ঘানষ্ঠ বদ্ধকে 
101) 0061 10006 পাঠও লিখে থাকে । তাই ফরাসীরা নিকট আত্মীয় বা বন্ধু ব্যতীত 
আন্যের কথার জবাবে “হ]” বা 'না” বলতে হ'লে--0৭1+ বা "০7, 1দয়ে সারে না-_ তার 
সঙ্গে একটা [10051501 জুড়ে দেয়। 

ফরাসীর 1বনয়-ব্যবহার ও সাম্যজ্ঞানই তার জাতীয় এঁক্যের মূলসূন্র। ফরাসীদেশের 
সঙ্গে ধারা বিশেষভাবে পাঁরচিত ন'ন তার মনে করেন যে শহরে ও বাইরে ফরাসীর চন 
এক নয় এবং তাদের ভিতর কোনে যোগাযোগ নেই । সব ফরাসীর ভিতরই যে একটা 
আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে তা নয়, তাদের অনেকের উৎপাঁত্ত-স্থান 'বাভন্ন । তাই বাইরের 
থেকে দেখলে মনে হয় বৃটানী ও প্রভাস € ৮£০5৪0০৩ দক্ষিণ ফ্রান্স ) এবং আলসাস্্‌- 
লোবেন (4৯158০-]1,0151706 ) ও 'পারানজ (%150665 )-এর বাঁসন্দাদের মধ্যে 
অনেকখান তফাত । আকৃতি ও চরিত্রের অনেক খুশটনাটিতে ওইসব দেশবাসীদের ভিতরে 
বহ্‌ পার্থক্য ধরা পড়ে অ অস্বীকার করবার উপায় নেই-- কিন্তু প্রকাতিগত একট৷ বড় 
এঁকাযও তাদের নধ্যে দেখা দেয়, সেই এঁক্যই হচ্ছে ফরাসী সভ্যতা । তাই রেনণ (1606১ 
[২০7191) ) পুরাদস্তুর বুটন ও দোদে (১1095৩18106) প্রভাসের ( ££০59100৩ ) 
লোক হয়েও ফর'সী সাহাত্যিকদের শীষস্থানীয় । 


অন্যানা দেশে রাজধানী জাতীয় জীবনের যতুট। কেন্দ্র হোক ব৷ না হোক প্যারিস যে 
প্রামান্রাতেই ফরাসী জীবনের কেন্দ্র তাতে সন্দেহ নেই। শুধু প/াঁরসের লোকেরাই তাই 
ভাবে না সমস্ত ফরাসীজাতিই প্যারসকে সেই চোখে দেখে । প্যারস ফরাসীজাতির শিক্ষা, 
শিল্প, রাজনীতি ও শাসন-সব্রান্ত বিষয়ে সম্পূর্ণভাবেই কেন্দ্রস্থানীয়। ত৷ ছাড়৷ বাইরের 
থেকে দেখলেও প্যারসের ভিতরেও ফরাসীদেশের গ্রাম্যজীবনের অনেক হাবভাব চোখে 
গড়ে । 

গ্রাম থেকে প্যারিসে এসে ধারা বসবাস করেন তারাই সে-হাবভাব বজায় রাখেন । 
প্যারিস ধারা ওপর-ওপর দেখেছেন অর্থাৎ মৌমার্তের 71000018810) নাচঘর ও রেস্তোরা, 
ল্যাটিন কোষ্টার (0858:6161 18010) ও ম্লোপার্নাসের 04০92102108556) কাফেগুলি 
দেখেই ধারা প্যারিস দেখার গব করেন তারা প্যারিসের যা সত্যকার ফরাসী জীবন ত৷ যে 
দেখেন গন একথা গনঃসন্দেহেই বলা চলে । কারণ নাচ গানে ভরা এইসব কাফে ছেড়ে 
শহরের একটু ভিতরে ঢুকলেই দেখতে পাওয়। যায় যে সত্যকার ফরাসী নিঃশব্দে তার কাজ 
করে যাচ্ছে_ তার [ভিতর 'দিষে যে প্রাণ-প্রবাহ চলেছে সেই প্রবাহই ফরাসীজাতির নিজস্ব 
ও সেইখানেই গ্রাম ও শহরের অচ্ছেদা যোগাযোগ । 

শহর ও গ্রামের ভিতর এই যোগ্বাযোগ আছে বলেই ফরাসীরা প্যাঁরমকে লন বা নউ 


১২৩ 


ইয়র্ক হতে দেয় নি। রাস্তাগুলির কখনো দু'ধারে কখনো! বা মাঝখানে এখনে সবুজ গ্রাছের 
সার দেখ যায়-_ অনেক রাস্তায় এখনে ফেরিওয়ালা হাক দিয়ে তার জনিস বারি করে 
যায় আর জাতীয় উৎসবের দন রাস্তার উপর এখনে নাচ গান হয়-_ ও সেই উপলক্ষে 
রাস্তার দু'দারে যে মেল৷ বসে ত একমাসেও ভাঙে না। 

তাই বাইরের চেহারায় সত্যকার প্যারিস বিদেশীকে বড় একটা চমক লাগাতে পারে 
না-_ ছ'তলার বেশি উচু বাঁড় প্যারসে নেই__ এবং দু'বছর পূবেও প্যারিসের সীমান্ত 
সাঁসরে (31, 01) যখন প্রথম দশতলা বাঁড় তোঁর সুরু হয়েছিল তখন মিউানাসপালিটিই 
সে-বাড় তোঁর বন্ধ করে দেয়। প্যারিসের সবচেয়ে বড় ও প্রাচীন শিক্ষার প্রাতষ্ঠান হচ্ছে 
কলেজ দ' ফ্রাস্_(0911585 06 180০ )। ফরাসী দেশের সবচেয়ে নামজাদ। 
পাঁওতেরাই এখানকার অধ্যাপক 1ক্তু তারা এখনো৷ একটা পুরানে। দোতল৷ বাঁড়র এ'দে। 
ঘরেতেই ক্লাস করে থাকেন । প্যারস শহরে এই বাইরের আড়ম্বরের অভাব দেখেই ইংরাজ 
ও আমেরিকানের মন চটে যায়, আর তারা মনে করে 78115 15 0171 | প্যারিসকে ভেঙে 
সুরে নিউ ইয়র্ক করায় ফরাসী জাতির এই আঁনচ্ছার মুলে রয়েছে তার বহুদিনের স্চিত 
সোন্দর্বোধ ৷ প্যারিসের অনেক জাঁনস িদেশীর পছন্দ না হ'লেও সকলেই প্রায় স্বীকার 
করে যে প্/াবস সুন্দর ৷ নউীনাঁনপালাটির কাঁমিটি নঝ্স। করে বড়-বড় রাস্তা ও 9 
$0181907 তোর করে দলেই কোনো শহর সুন্দর হয় না _ শহরকে সুন্দর করতে হ'লে 
চাই নাগরিকের বহু শতাব্দীর মার্জিত রুচি ও সৌন্দর্যত্ঞান। সেইজন্যই প্যারিসের যে 
এফেল টাওয়ার (1০8: 7106) ) দেখে ?বদেশী বলে “সাবাস্‌”, ফরাসী তাকে তার কদর্য 
কুকী্ত বলেই মনে করে। 

প্যারস ও বাইরের ফরাসীদের ভিতর 1নকট সম্ন্ধের আর-একটা কারণ হচ্ছে তাদের 
কাঁষ। ফরাসী দেশকে কৃষকের দেশ বললেও অত্যুাঁ্ড হয় না-_ কারণ নাগাঁরকের চেয়ে 
কৃষকের সংখ্যা তাতে অনেক বোঁশ ৷ এই কৃষকেরা তাদের জাঁমর ফসল ও তার-তরকারি 
াীজেরাই শহরে আমদানি করে । আর শহরের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের ভিতর অনেকেরই 
গ্রামে এক-টুকৃর৷ জাম আছে-_ ছুটি পেলেই তারা গ্রামে যায়, আর বৃদ্ধ-বয়সে অবসর নেবার 
পর গ্রামের জাঁমই তাদের প্রধান অবলম্বন হয়৷ ত৷ ছাড়া গ্রামের কৃষকদের ভিতর থেকেই 
ফরাসীদেশ অনেক বড় লোক পেয়েছে । র্েমাসোর ( 010897]998.0%. ) 1প৩1 ডান্তার 
ছিলেন বটে-_ কিন্তু তার পিতামহ গ্রামের কবক-_ ফশের 17০01)) জন্ম দারিদ্র পাঁরবারে 
_ আর জোফ্রের (3০16 ) পিতামাতা দু'জনেই কৃষক । জা জরেস্‌ (19৪81 00159 ), 
্রিয়ণ (87/0৫ ), এরও (1761101) প্রভাতি স্বনামখ্যাত লোকেদেরও গ্রামের দরিদ্র 
পারবারেই জন্ম । 

গ্রামের সঙ্গে শহরের ়নিকট-সম্বন্ধের আর-একটা কারণ হচ্ছে ফরাসীদেশের শিক্ষাপদ্ধাতি। 

ফরাসীদেশে খুব কম ছেলেমেয়েরাই বোর্ডঙে যায়। তার৷ শক্ষার বয়সে সাধারণত শহরে 
পিতাস্থৃতার [নকটেই থাকে - আর তার যাঁদ শহরে রেখ তাদের 1শক্ষার ব্যবস্থা করতে 
অসমর্থ হন তাহ'লে তারা গ্রামে পিতামহ-পতামহী বা অন্য কোনো আত্মীয়ের নিকটে 
থেকে প্রাথমিক 'বদ্যালয়ে 17০015 ০9101000816) পড়াণুনা করে । সাধারণত এগারে। 
থেকে তেরো বৎসর বয্নস পর্যন্ত তার প্রার্থামক 'বদ্যালয়ে কাটায়-- তর পর ০901016০5 


৯৪ 


গ'5089$ নেবার পর নিজেদের পথ ঠিক করে নেয়। যাদের আরও পড়াশুনা করবার 
সুধিধা থাকে তারা তাই করে-_ নতুবা তারা কোনে। কাজে লেগে যার। ভালে। 
ছেলেমেয়েদের জন্য বাঁন্তর ব্যবস্থা আছে-_ এই বৃত্ত পেয়েই অনেকে শহরে কলেজের 
পড়াশুনা করতে পারে । 'িস্তু শহরে এসেও গ্রামের টান তাদের কমে ন।-_- শৈশবের মধুর 
স্মৃতি, গ্রামের লতাপাতা ফুলফলের সঙ্গে তাদের পাতানো সম্বন্ধ ও ?পতামহ-পতামহীর ব। 
অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের ফ্নেহগ্রান্ি প্রভীতির আকর্ষণে তারা প্রায়ই সোঁদকে ছুটে যায়__ এমন- 
শক দু'একাদনের ছুঁটিতেও সেই স্মাতকেই কতকট। জাঁগয়ে তুলবার জন্য তারা শহরের 
নিকটবর্তী গ্রামে বেড়াতে যায়-_ তাই প্যারিসের প্রাস্তভাগে যেসব বন আছে- বোয়৷ দ' 
বৃূলঙ (8915 ৫6 03০91098106 ), ভ্যারসাই ( ৬6175811169 ), ও ফতেনর ।29016811,- 
৮16০ | রাঁববারে বা অন্য ছুটির দিনে এদের কলধ্বনিতে ভরে ওঠে। 

গ্রাম ও জাঁমর সঙ্গে এই যোগ আছে বলে ফরাসীজাতি অন্য জাতির তুলনায় সুখী । 
কাঁষকার্যই তাদের বড় সম্বল, কলকারখানা তাদের থাকলেও নিজেদের প্রয়োজনীয় 
জানসের বড় বোঁশ তারা তোঁর করে না-- তাই প্রাচদেশের বাজারের ওপর তাদের ততটা 
লোলুপ দৃষ্টি নেই। [দেশের থেকে দেদার অর্থ আসে না বলেই তাদের জীবনযাত্রার খরচ 
অসহনীয়ভাবে বেড়ে ওঠে ?িন। তাই অন্যদেশের তুলনায় ফরাসীদেশে সকলেরই মাইনে 
কম। প্যারিস মউনাসপ্যালাটির সবচেয়ে বড় কর্মচারী বছরে ৫৫০০২ ও চীফ 
এর্জনিয়ার ৪৫০০২ টাকার বৌশ মাইনে পায় না। সৈন্যাবভাগে [187904] ০: 
[780০০ বছরে প্রায় ১৬০০০ অর্থাৎ মাসে প্রায় তেরো শো টাকা ও 1/3)6106191 তার 
অর্ধেক এবং সব [বিভাগেই অধস্তন কর্মচারীরা বছরে গড়ে দেড় হাজার টাকার বেশি পায় 
না । তাই প্যাঁরসের যেসব অধ্যাপক সবচেয়ে বৌশ মাইনে পান তারাও মোটরকার রাখবার 
কথা কম্পনাতেও আনতে পারেন না । তাই বলে সেইসব অধ্যাপকের৷ যে খুব কষে 
দিনপাত করেন তা নয় কারণ সপ্তাহে একবার করে তারা নিজেদের সব ছান্রকেই 
বাড়তে নিমন্ত্রণ করে থাকেন। 


৫ স্‌ 


ফরাসী-চারত্রের এইসব গুণ আছে বলেই কার (0811) সাহেবের তা ভালো লেগেছে 
এবং আমাদেরও তা ভালো লাগে । ফরাসী-চারত্রের কতকগুঁল বৌশষ্ট্য যে বাঙালীর 
চারে আছে তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। ইংরাজ ও ফরাসী-চারিপ্রের গ্রভেদ একাটি 
গল্পে বেশ ফুটে উঠেছে। গাড়িতে একজন ফরাসী ও একজন ইংরাজ পাশাপাশ যাঁচ্ছল । 
দু'জনেই চুপ করে 'ছিল-_ কারণ বিনা পরিচয়ে ইংরাজ কারে সঙ্গে কথা বলে না। ফরাসী 
বোঁশক্ষণ চুপ করে থাকতে পারে না। "সিগারেটের আগুন ছিটকে পড়ে ইংরাজের ট্রাউজার 
পুড়ছে দেখে সে বলে উঠলো, মশায়, আপনার ট্রাউজার পুড়ছে। ইং্রাজ চটে উঠে তার 
উত্তরে বললো-_ মশায়, তাতে আপনার ?ি ? অনেকক্ষণ ধরে আপনার জামার পকেট 
পুড়ছে সেজন্য আপনাকে কি আম কিছু বলোছ ? এ-গস্প বর্ণে-বর্ণে সত্য না হ'লেও 
উভয় জাতির চরিত্র অনেকটা ওই প্রকারের | [সিগারেট খাবার সময় পকেটে দেশলাই না৷ 


উ৪$ 


থাকলে ফরাসী অপাঁরাটিতকে পথের মাঝে দীড় করিয়ে দেশলাই চেয়ে নেয়-- ইংরাজ 
দেশলাইয়ের অভাবে সারাদিন 'সগ্রারেট না খেলেও অপাঁরচিতের কাছে চাইবে না ; 
গাড়িতে সারাঁদন পাশাপাশি বসে থাকলেও অপাঁরাঁচতের সঙ্গে কথ কইবে না। 1কস্তু 
ফরাসী তা পারে না-_ বাঙালীও ত৷ পারে না । কারণ উভয়ের সভ্যতাই এখনে। পুরামাত্রায় 
বাঁন্রক হয় নি। কিন্তু যে-পথে আমরা চলছি ও ইউরোপের যে-জাতির হাবভাবের আমরা 
অনুকরণ করাছি তাতে চরিত্রের সহজ ভাব হারিয়ে আমাদের জীবনযান্রাকে যে আঁচরেই 
যান্রক করে তুলবো অতে কোনো সন্দেহ নেই। 


৬২৬ 


জীবনীপঞ্জি 


১৮৯৮--১৬ নভেম্বর যশেহর জেলার ( ব্মানে বাংলাদেশ ) শ্রীকোল গ্রামে জন্ম । 


১৯২০--প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সভ্যতা" 'বষয়ে এম. এ, পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে 
প্রথম স্থান আধকার করেন। 


১৯২১- স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে শান্তীনকেতনে প্রফেসর সিলভ্যা লোভির 
নির্দেশে বৌদ্ধধন্ন সম্বন্ধে গবেষণায় ব্রতী হন। 


১৯২*--গিবেষণার কাজে নেপাল যা । 


১৯১২২-২৫- ইন্দো-চীন, জাপান-যান্া । প্যারসে প্রফেসর লৌভর অধীনে গবেষণা ; 
এবং সেখানে প্রথম ভারতীয় ছান্রছাত্রীদের আসো পসিয়েশন স্থাপন। করেন ও তার 
সেক্রেটারি পদে বৃত হন। 


১৯২৬ -ডন্টরেট উপাধিলাভ। 

১৯২৮-২৯- পুনরায় নেপাল যাললা । 
১৯৩০-৪৪--কলকাত। 'বিশ্বাবদ্যালয়ে অধ্যাপনা । 
১৯০৭-_হাওড়া শিক্ষক আধবেশনে সভাপাতি। 


১৯৩৮- প্রবাসী বঙ্গস্ীহত্য সম্মেলনে মভাপাঁতির পদ অলংকৃত করেন। ব্রগদেশে 
বঙ্গীয় সাঁহতয পাঁরষদের রেঙ্গুনে অনুষ্ঠিত আঁধবেশনের সভাপাতি। 


১৯৪৩- আ'লগড়ে অনুষ্ঠিত [00190 7715601% 00081698-এর সভাপাঁতি। 
১৯৪৪-_সম্পূর্ণ নিজস্ব বয় ও প্রচেষ্টায় 5/9-1/1:9% 5//4:55 প্রকাশিত হয়। 


১৯৪৬-নাগপুরে অনুষ্ঠিত &11 [019 01150091 09001০7:০8-এর 7811 ৪0৫ 
3801.197) শাখার সভাপাতি। 


১১৪৭-াপপাকং বিশ্বীবদ্যালয়ে ভারতীয় হীতিহাস বিষয়ে প্রথম ড7516105 210655011 


১৯৪৮-৫১-_বিশ্বভারতী (িদ্যাভবনের অধ্যক্ষ ; 10119069701 139568101 5000165 ; 


[9065597 ০ [0৫01098% ; হেমচন্দ্র বসু মলিক-প্রফেসর ০1 [17018 
চ7150019 । 


১২৭ 


১৯৫২-1০৫180 08110181 19516880107-এর সভ্য রূপে চীন যাত্া। 


১৯৫৪-_বিশ্বভারতী বিশ্বাবদ্যালয়ের উপাচার্য । 


১৯৬৬--১৯ জানুআর তারিখে লোকান্তারিত। 


12, 
13. 
14. 


গ্রন্থপঞ্জি 


ভারত ও ইন্দোচীন : প্রকাশক, কুন্দভূষণ ভাদুড়ী_ পুর্নমুদ্রণ বিশ্বভারতী 
ভারত ও মধ্যএঁশিয়া : ভাবতী ভবন- পর্নমুদ্রণ বিশ্বভারতী 
ভাবত ও চীন : 'বশ্বভারতী 
বৌদ্ধধর্ম ও সাঁহত্য : ভারতী ভবন--পুনমুদ্রণ বিশ্বভারতী 
17712722716 07176 
16 02707 70024712461 271 072712 165 72722%012%75 24 265 
77620201197 : 
10842 1,22012%25 57715107717 07171015 
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